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পূর্বাভাষ 

১৯৩১ সালে, আমার কর্মজীবনের প্রারম্ভে, পাল যুগের চিত্রকলার কছু 'নদর্শনের 
সঙ্গে অমার পরিচয় ঘটে নেহাত আকাস্মিকভাবে। এই সময় বর্তমান বাংলাদেশের একটি সপাঁরাঁচিত 
সংগ্রহাগারে ছেড়া কাগজপন্লের জজালের মধ্যে এই চন্তকলার কয়েকখাঁন নিদর্শন আঁবম্কার 
করবার আমার' হয়। সংগ্রহাগারের তখনকার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা এসব নিদর্শনের 
অস্তিত্ব সম্বষ্ধে কিছুই জানতেন না। হয়তো কোন উৎসাহশী সদস্যের আনৃকূল্যে এগুলো 
এককালে সংগৃহীত হয়োছল, কিন্তু কোন কারণে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের নজর এাঁড়য়ে এগুলো 
স্থান পায় জঞ্জালের স্তূপে। আমারই প্রচেষ্টায় এসব 'নদর্শন সংগ্রহাগারের নথণীভুন্ত করা 
হয়। এই কয়েকথানি নিদর্শনের মধ্যে একখানিতে তাঁরখ দেখা যায়-সে তাঁরখ প্রায় নয়শত 
বংসর পূর্বের কে তালিকার ৯৬ নং)। প্রায় একযুগ পরে কলকাতার এঁশয়াঁটক সোসাইটির 
সংস্পর্শে এসে এই চিন্রকলার আরও কয়েকখাঁন নিদর্শনের সঙ্গে পারচয় হয়। প্রায় সমসময়ে 
ব্যন্তগত মালিকানার তিনখান নদর্শনও আমার নজরে আসে। একখান বাদে অন্য দুখানির 
বর্তমান অবস্থান এখন জানা নেই । এ দুখানা হয়তো বিদেশে চজে গেছে কোন ব্যান্তগত ভাণ্ডারে। 

পাল যুগের চিত্কলার কিছু কিছ নিদর্শনের সাক্িধ্যে এসে এই চিঘ্নকলার পূর্ণাঙ্গ 
অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব কার। অনুসন্ধানের শুরুতে দেখা যায় এ সম্বন্ধে কাজ 
হয়েছে আত সামান্য । আমাদের দেশে ষে ক'খানি মূল নিদর্শন আছে তার সংখ্যা আত অল্প। 
আঁধকাংশই এখন আছে পৃথিবশর 'বাভন্ন দেশের সংগ্রহাগারে আর গ্রল্থশালায়। ফুরোপ, 
আমোরকা, এশিয়ার 'বাভব স্থানে ছাঁড়য়ে আছে এসব 'নর্শন। মূল নিদর্শনগুলো পরণক্ষার 
সুযোগের অভাবে বহ্যাদন একাজে ব্রতী হওয়া সম্ভব হয়ান। জখবনের শেষ প্রান্তে এসে 
দেশে রক্ষিত নিব দগুলো দেখবার সুযোগ লে গে িউই়কোর ইনপ্টিউিউট অব ইন্টার- 
ন্যাশনাল এডুকেশনের । ১৯৬৭ সালে ইনাস্টাটউট আমাকে আমল্মণ জানালেন যুন্ত- 
রাষ্ট্রের 'বাভল্ল বিম্বাবিদ্যালয়ে ভারত-শিল্প সম্পর্কে বন্তুতা দেবার জন্য। এই অবসরে রুরেপ 
ও আমোরিকায় বাভি্ন সংগ্রহাগারে রাক্ষিত পাল চিন্রকলার মূল 'নদর্শনগুলো পরণক্ষা করতে 
সক্ষম হলাম। সঙ্গে সঙ্গে কিছু অজানা 'নিদর্শনেরও সন্ধান পাওয়া গেল। দশর্ঘকালের 
আকাক্্ষা পূরণ হল এইভাবে। 

১৯৬৯ সালে নূতন দিল্লীর লালতকলা আকাদমশী আমাকে আহ্বান জানালেন কুমারস্বামণ 
ঈমারক বন্তৃতা দেবার জন্য। এই সুযোগে দুটি বন্ত্রতার় আমি দশর্ঘ আলোচনা করোছ পল 
চিন্রকলার, তখন পর্ষল্ত জানা তাঁরখ-বুন্ত নিদর্শনের পাঁরচয় সহ। এই বন্তুতা দুটি এখনও 
প্রকাশের অপেক্ষার আছে। ১৯৯৭৪ সালে কলকাতার সংস্কৃত কলেজে পাল চিন্রকলা সম্পর্কে 


৯ 


2070৮599১17 ০১8৮৯ লালতকলা 
আকাদমশ কর্তৃক ইংরাজী পুস্তক প্রকাশে অযথা বিলম্ব হওয়ায় স্বজন আর বন্ধুবর্গের অনুরোধে 
পাল চিত্রকলার বাংলা সংস্করণ আম উপাস্থত করাছ সুধশসমাজে। 27 
নতুন তথ্যের সংযোজন করা সম্ভব হয়েছে। লাঁলতকলা' আকাদমীর বন্তৃতায় তাঁরখ-য্ত পূর্ব- 
ভারতীয় পাল “চন্রকল:র 'নিদর্শনের তালিকায় তার সংখ্যা ছিল মান 'বশখাঁন। পরে আরও 
ীনদর্শনের সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয়েছে, ফলে এখন তার সংখ্যা হচ্ছে আটাশ। তার মধ্যে 
দু'খানার সন্ধান আমরা পেয়েছি আত সম্প্রাত, এই পুস্তক প্রেসে যাবার পর 
ন সম্পূর্ণ হয়োছল ১৯৭৪ সালে। লে বাংলার এই ধরনের ছবিসহ বই প্রকাশের 
সগামত ব্যবস্থার দরুণ 'পাণ্ডীলাঁপ পড়োছল অনেকাঁদন। গত বৎসরের মাঝামাঝি বজ্ধুবর 
শ্লীষুন্ত অমল 'মন্তর 'দেশ'সম্পাদক শ্রীষন্ত সাগরময় ঘোষ মহাশয়কে বইখাঁনর কথা জানান। 
শ্রীযুস্ত ঘোষ আগ্রহ করে ধারাবাহকভাবে এট 'দেশ'-এ প্রকাশের ব্যবস্থা করেন, আর আনন্দ 
পাবালশারস্‌ কর্তৃক এটি পুস্তকাকররে প্রকাশেরও প্রস্তাব দেন। আনন্দ পাবালশারস্‌-এর শ্লীষ্ন্ত 
বাদল বস্‌ মহাশয়ও অত্যন্ত যত্কের সঙ্গে বইখানি প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। এদের সবার 
কাছে আমি আন্তারক ভাবে খণশী। 
অমার কন্যা ডঃ শ্রীমতী রঞ্জনা মুখোপাধ্যায় পুস্তকের পারিচ্ছন্ব -পান্ডুলাঁপ তৈরশ করে 
শুধু আমার শ্রমই লাঘব করেনান, সমষ্ঠু মুদ্রণেও সহায়তা করেছেন 'বশেষভাবে। পাণ্ডিতপ্রবর 
ন্ধু বরোদার ডঃ উমাকান্ত শাহ টোকিয়ো বিশ্বাবিদ্যালয়ের কয়েকখাঁন দর্শনের রকুধন প্রাঁত- 
লাঁপ দিয়েছেন অমার ব্যবহারের জন্য, আর তাঁরখ-ফুস্ত একখান অজানা 'নদর্শনের সন্ধান ও 
পরণক্ষার ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করেছেন। স্নেহাস্পদ ছান্ত পাঞ্জাব বিশ্বাবদ্যালয়ের ডঃ দশপক 
ভট্রাচার্য লন্ডনের একখান অজানা 'নদর্শনের সন্ধান দিয়েছেন, আর তার বগুখন প্রাতালাপি 
পাঠিয়েছেন 'িন্টোরয়া ও আলবার্ট 'মউঁজয়মের ভারতীয় বিভাগের অধ্যক্ষ সৃহৃদ্বর বার 
স্কৈল্টন মহোদয় অযাচিত ভাবে। বরোদা সংগ্রহশালার অধ্ক্ষ ডঃ সমর ভৌমিক আমাদের 
ক তালিকার ১৫ নং নিদর্শনের রঙখন ও সাদাকালো প্রাতাঁলাপ 'দয়েছেন। সবাইকেই আমি 
আমার আল্তারক কৃতজ্ঞতা জানাঁচ্ছ। 'বাভল্ব সংস্থা তাঁদের নিদর্শন ব্যবহারের অনুমাতি 
দিয়ে এই পৃস্তক প্রকাশে সহায়তা করেছেন। চিন্র-পাঁরাঁচাততে তাঁদের সৌজন্য *বশকার করা হয়েছে। 
কল্যাণশ নারশ আপন লেবা আর সাহচর্ষে মানুষকে এগিয়ে দেন সার্থকতর পথ; দান 
থাকেন অন্তরালে সাঁঝের দশপাঁশখার মত পথ দেখাবার জন্য। এ আমার নিজের জশবনে আম 
প্রত্যক্ষ করেছি। সেঁ দীপপশিখা নিবে গেছে সম্প্রতি। বইখশন দনবেদন করা হল হারয়ে 
যাওয়া সেই 'শিখাকে স্মরণ করে। 


শর হয়োদশশ, ও আষাঢ়, ১৩৮৫। | সরসগকুমা সরস্যতণ 
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চন্্র-পরাচাতি 
পাথর দুখানি চিঘিত পর-_-আঃ ছ্বাদশ-য়োদশ শতক । টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার । 


এই পঠাঁথতে পাঁচখানি চিদ্নিত পত্র আছে। প্রাতি পাতায় 'তিনখান করে চিন, তাছাড়া 'ছদ্রস্থানে 
আছে জ্যাঁমীতক অলচ্করপ। প্রীত পাতায় লেখা আছে পাঁচ পধান্ত। লেখার ধরন পূ্ব-ভারতীয়, যাঁদও 
আসিকটা দেও ডে: 


পৃঃ ই৬ টোকিয়ো বিশ্বাবদ্যালয়ের সৌজন্যে 


পাথর 'চাঘিত প.তা-লক্ষণসেন-গাতসম্বং 8 ছ্বেদশ শতকের প্রথমার্ধ)। ভারত কলা ভবন, কাশশ হিন্দ 
বশ্বাবদ্যালর। 


এই পশুথির পাতায়, তখনকার নিয়মানুযাযক্লী, পাঁচখানি িনরফলক দেখা যায়-কেন্দ্রদ্থানে একখানি, 
দৃই প্রান্তে দুখানি, আর পাতার দুটি “ছিদ্রস্থানে' উপর-নচে বিভক্ত দুখানি। প্রাত পাতায় আছে পা 
পধান্ত লেখা। পাতার ছবিগুলো অস্পন্ট হওয়ায় পুরো পাশ্িচয় দেওয়া সম্ভব নয়। এ পাথর পাতায় 
লেখার বিপরীতে ছার দেখা যায়। এ ধরনের 'চ্রাৎ্কনের ব্যাখ্যার জন্য পৃঃ ১৬০, ১৬২ ব্য 


পৃঃ ২৯ ্‌ ভারত কলা ভবনের সৌজন্যে 


প'থর দুখান চিন্তিত পাটা--দ্বিতীয় মহখপালদেষের পণ্চম রাজ্যাধ্ক (একাদশ শতকের সত্তরের দশক)। 
কেম্রিজ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রপ্থাগার। 

পুরো পটার মধ্যাংশ মাত। উপরের পাটায় আছে প্রজ্ঞাপারামতা কেন্দ্রস্থানে), বসুধারা ডেোইনে) 
আর মহাঙ্্ী তারা (বাঁয়ে): নীচের পায় আছে ধমণিক্রাপ্রবর্তন-রত বুদ্ধ কেস্ট্রস্ধানে), অবলোগকিতে্বর 
(ডাইনে) আর মৈতেয় (বাঁয়ে)। এই; পদৃথির পাতার চিতে মধাযুগণিয়' আদর্শের ছাপ সস্পচ্ট। 1কল্তু 
পাটার চিন্ন অনেক উন্নত মানের, হয়তো বর্তনা-সচেতন কোন শিক্পণর কাতি। 


পুঃ$ ৩২ কেম্ব্রিজ 'বিশ্বাবিদ্যালয়ের সৌজন্যে 


ভগবান বুদ্ধের জল্ম-_প্রথম মহাপালদেবের ষণ্ঠ রাজ্যাঞ্ক দেশম শতকের শেষ পাদ)। কলকাতা এশিয়াটিক 
সোসাইটির গ্রদ্থাগার। 


'িভক্গা-সংগ্থানে মায়াদেবী বাঁদিকে ভাঁগনীর কাঁধে ভর 'দয়ে শাল গাছের ডাল ধরে আছেন ডান 
হাতে। গায়ের বর্ণ সুবর্ণগোর, মাথা তিয়ে প্রভা, পরনে ফুলওয়ারশ শাড়শী ও কণ্ঠুক। শিশু বৃদ্ধ মায়া 
দেবীর ভান পাশ থেকে বোরয়ে আসছেন, তাঁকে গ্রহণ করছেন ইন্দ্র। ইন্দ্র আর মায়াদেবণর “মাঝখানে 
শিশহ বৃদ্ধকে দাঁড়ানো অবস্থায় আবার দেখা যাচ্ছে_হচ্ছে তাঁর আভষেক। লাল রঙের পশ্চাপতে 
বাঁদিকে দেখা যাচ্ছে একটি কলা গ্াছ। ছাঁবখানি অনেক অস্পন্ট হয়ে গেলেও চিন্রা্ফনের গপ-বৈশিষ্টয 


৯৯ 


| বুঝতে কষ্ট হয় না। (পৃঃ ১৩৮-১৩৯)। চন নং ২০ দুষ্টব্য। 


পৃঃ ৩৫ কলকাতা এশয়াঁটক সোসাইটির সৌজন্যে 


৫। নালাগার-বশপকরণ- প্রথম মহশপালদেবের বচ্ঠ রাজ্যা্ক দেশম শতকের শেষ পাদ)। কলকাতা এশিয়াটিক 


গ্রল্থাগার। 
দুজন সঞ্গশ সহ বৃম্ধদেব দাঁড়য়ে আছেন বাঁদকে মুখ করে। সামনে মাতাল হাতণ্‌ নালাগরিকে 
দেখানো হয়েছে দুবার_-একবার শংড় উশচয়ে তাড়া করা অবস্থায়, আর 'গ্বিতীয়বার মাতে লহাটয়ে 
পড়া ভঞ্গণতে। বুদ্ধদেব বাঁ হাতে কাপড়ের প্রান্ত ধরে আছেন, ডান হাতে শান্ত করছেন ম।তাল হাতাঁকে। 
অগ্কন হয়েছে লাল রঙের প্রভার মত পশ্চ'ংপটে-_তার দুদকে দেখা যাচ্ছে! দুটি কলা গাছ। ছাঁবিটি 

মুছে গেছে অনেকথানি। 'িন্তর নং ১১, ৫০ দুষস্টব্য। 
পৃঃ ৩৮ কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সৌজনে; 


৬। মহাসহত্রপ্রমর্দনধ_ নয়পালদেবের চতুর্দশ রাজ্যা্ক (একাদশ শতকের চাল্লাশের দশক)। কোঁম্রিজ িশব- 


বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার । 

মহাস হত্রপ্রমর্নিণ রক্ষা-মণ্ডলের ০ মহাদেবশর অন্যতমা। এ ছবিতে দেব দাঁড়য়ে আছেন 
প্রত্যালশঢ-পদে, পেছনে লাল আঙ্নাশখার পশ্চাৎপট। গায়ের বর্ণ ধূসর । ছয় হাত : (োইনে) খঞ্, বাণ, 
বরদ; (বাঁয়ে) ধনুক, পাশ, অস্পষ্ট । দ্রুকুটি-করাল চোখ, ভ্রিনেত্র। উধর্যকৈশশ, 'শিরে কপালমালা। ফুল- 
ওয়ারী সদা কণ্ণুক আর নীল শাড়শ। সোধনমালা, ১৯৮ নং)। চিন্ত নং ২২ দুষ্টব্য। 
১.1. 587193৬/90, 21017672012170 48147 17 410877500৬৮], 


পৃঃ ৪১ কোঁম্রজ 'বশ্বাবদ্যালয়ের সৌজন্যে 


৭। মহাপ্রাতসরা- নয়পালদেবের চতুর্দশ রাজ্যা্ক (একাদশ শতকের চাল্পশের দশক)। কেম্ব্রিজ বিশবাবদ্যালয়ের 


৮। 


গ্রন্থাগার । 

কনক-বর্ণেজ্জবলা দেব বজ্জুপর্যঞ্কে পচ্মের উপর আসীনা, উধর্বাংশে সহজ ভাঁঞ্গমা। তন মাথা 
ঘিরে শ্বেত বর্ণের প্রভা। আট হাত : (ডাইনে) উদ্যত খড়গ, বন্দর 0), পরশহ, বরদমনূদ্রা; বৌঁয়ে) চক্র (2), 
পুদ্প অথবা রয়চ্ছটা, অস্পম্ট, পাশ। সবুজ রঙের শাড়শ ও কণ্চুক। লাল রঙের পশ্চাংপ)। মহা 
রক্ষা-মণ্ডলশীর অন্যতমা দেবী, কোন মতে প্রধানতমা দেবাঁ। এই রূপাঞ্কন দেবীর কোন বর্ণনার সঙ্গে 
মেলে না। চিন নং ১৭ দ্রুষ্টব্য। 
5. চ. 98793৮/20, 01০.-0, 000, 1 01-7%%৬ 


পঃ ৪৪ কেম্বিজ [বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে 


দেবী- নয়পালদেবের চতুর্দশ রাজ্যাৎ্ক (একাদশ শতকের চাল্পশের দশক)। কেম্বিজ বিশ্বাবদ্যালয়ের 
গ্রন্থাগার । 


দেবণ বন্্রপধষ্ষে উপাবিদ্টা, উধ্াংশে সহজ ভঞ্গিমা। গায়ের রঙ ধূসর। ডান হাত বূকের কাছে 
৯২ 


৯০। 


১১৯ 


লগ্ন, বাঁ হাত কোলের উপর ন্যস্ত। ভান হাতের মাঝ দিয়ে উঠেছে একটি সনাল প্রস্ফুটিত পদ্ম । দেবর 
, মাথা ঘিরে আচ্ছে সাদা প্রভা । পৃজ্প-খচিত কেশদাম, ফুলওয়ারী কণ্চ2ক আর ডূরে শাড়ী। নীল 

অঙের পন্চাৎ্পট। তারা দেবর রূপশীবশেষ দেখানো হয়ে থাকতে পারে এই 'চন্রে। 
পঃ৪৭ কোম্প্রজ 'বশবাবদ্যালয়ের সৌজন্যে 


নৈরাত্মা-যোগিনশ-লয়পালদেষের চতুর্দশ রাজ্যা্ষ (একাদশ শতকের চাল্লশের দশক)। কোৌদ্রিজ 'িশব- 
[বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার । 

ধৃসর-বর্ণা দেবণ প্রত্যালশঢ়-পদে দাঁড়য়ে আছেন আঁশ্নাশখা-মণ্ডলের মধ্যে। খর্বকায়া লম্বোদরী 
দেবশর মুখমণ্ডল ভ্রুকুটী-ভশষণ, পিশ্পাল কেশ উধর্যমুখণ, শিরোদেশ কপালমালা-মাণ্ডত। দেবী দংস্্রা- 
করালবদনা ও '্লিনেঘা। পরনে বাঘছ্ছাল। ডান হাত উধের্ব উত্তোলত, আয়ুধ অস্পন্ট, বাঁ হাতে দেখা 

এই ধরনের দেবীর দশখ্াীন চিত্র এই পুবথতে দেখা যায়-_ডান হাতে শুধু আয়ুধের ইতরাবশেষ 
নৈরাত্মা দেবার দশটি যোগিনণর উল্লেখ আছে বৌদ্ধ প্রাতমাশাস্ত্ে। এই দশটি দেবশীকে নৈরাত্মার যোগিনন 
বলে পাঁরচয় দেওয়া যায়। 


5. [0 58125৬/90, 07-04 00, স০11-2য্ 1], 


পৃঃ ৫০ ".. কোম্ত্িজ 'বশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে 
মৈত্েয়-বৃদ্ধ-_ নয়পালদেবের চতুর্দশ রাজ্যা্ক (একাদশ শতকের চল্লিশের দশক)। কেম্ত্রিজ বিশ্বাবদ্যালয়ের 

গ্রন্থাগার । 

বৃদ্ধ অঞ্জল-হস্তে বাঁ দিকে মূখ করে বসে আছেন--পরনে লাল রঙের সধ্ঘাতি। মাথা ঘিরে প্রভা, 
চুল ছোট করে ছাটা, কিল্তু উফ্ীষ নাই। বাঁ 'দিকে উপরের অংশে দেখা যায় এক পাহাড়, তাতে আছে 
এক কুব্ধুট, একট স্তুপ আর একটি প্রজাীত চিতা। বাঁ '?দকে। নীচে পুষ্পাস্তীর্ণ এক ব্ত্তক্ষেত। 
এই চিন্রীবন্যাস তুসিত স্বর্গ থেকে মৈত্রেয়-বুদ্ধের মতে অবতরণের কাহনীর সঙো যুস্ত দেখা যায়। 
কুক্কুটের অবাস্থাতিতে পাহাড়টি কুরুটপাদ গার বলে চিহ্নিত করা চলে। কাহিনশ অন-সায়ে এই 'গাঁরর 
উপর একটি স্তূপে কাশপ্য-বৃষ্ধথ অপেক্ষা করাছলেন মৈত্রেয়ের মতে আগমনের । মৈনেয় পহাড়ের 
নশচে উপাস্থত হলে উপরের স্তুপ থেকে বেরিয়ে এলেন কশাপ, আর বৃদ্ধের পোষাক তুলে দিলেন 
মৈরেয়ের হাতে । শুরু হল মতের্য মৈত্রেয়-বৃদ্ধের শাসন। কাশ্যপ-বুদ্ধ নির্বাণ প্রাপ্ত হলেন_তাঁর মরদেহ 
ধচতায় ভস্মীভূত হল। পুধিখানির শেষ পতার এই 'চন্রে দেখা যায় সেই অলৌকিক কাঁহনীর রূপায়ন। 
5, 8. 99195/20, 0০-০4. 00 01-84070, 


পুত ৫৩ কোম্ব্রজ িশ্বাবদ্যালয়ের সৌজন্যে 


নালাশার-বশধকরণ--দ্বিতশয় মহপপালদেবের পণ্তম রাজ্যাথ্ক (এফাদশ শতকের সত্তরের দশক)। কেম্ব্ি 
ধবশ্বাবদ্যালয়ের গ্রল্ধাগার। 


মীশচের পাতার ছবিতে বুদ্ধদেব দুজন সঙ্গাখসহ দাঁড়য়ে আছেন বাঁ দিকে মুখ করে। সামনে মাতল 
৯৩ 


১২ 


৯৩ 


৯৪ 


এ 


হাতী--একবার শ*ড় উশচয়ে তাড়া করা অবস্থায়, গ্ষিতীয় বার মাটিতে লুটিয়ে পড়া ভদ্গিতে। বঞ্ধ মতি 
হাতশফে শান্ত করছেন ডান শাতে আগুন বিকিরণ করে। হাতশ তাড়া করায় লব্পাশ দুজন ভয়ে আঁকড়ে 
ধরেছে বুন্ধকে। চিন্র নং ৫, ৫০ দ্ুষ্টব্য। 
উপরের পাতার ছবিতৈ দেখা যাচ্ছে চতুর্ভৃুজ এক দেব-মৃর্তি। হাতের আয়ধ স্পন্ট নয়। 
পৃঃ ৫৬ কোম্ত্রজ 'বশ্বাবদ্যালয়ের সৌজন্যে 


মহাপ্র।তিহার্য/মহাপারানর্বাণ-দ্বিতীয় মহশপালদেবের পঞ্চম রাজ্যাতক। (একাদশ শতকের সত্তরের 
দশক)। কেম্পিজ বিশ্বাবদ্যালয়ের গ্রল্থাগার । 

নশচের পাতয় ধমণচক্রপ্রবর্তন-রত বৃদ্ধ, দু পাশে অনুরূপ দুজন বৃম্ধ। প্রত্যেকেরই মাথায় উফীব 
সহ জটাভার, মাথা ঘিরে প্রভা, দেহাবরণে লাল সম্ঘাতি। বুদ্ধদেব শ্র'বস্তীর পভায় ব্যাখ্যন-রত অবস্থায় 
আপনাকে বহুর্‌পে প্রকাশ করেছিলেন-ঘটনাঁট মহাপ্রাতহার্য নামে পারচিত। 

উপরের পাতায় দেখানো হয়েছে কুশশনগরে বৃদ্ধদেবের মহাপরিানির্বাণ। পালছ্কে বুদ্ধদেব শুয়ে 
আছেন ডান পাশে--তাঁকে ঘিরে শিষা ও অনুগামীরা। 

পপ ৫৯ কফোম্রজ বিশ্যাবদ্যালয়ের সৌজন্যে 


দেবাবতরণ-_দ্বিতীয় মহশপালদেবৈর পণম রাজ্যাথ্ক (একাদশ শতকের সত্তরের দশক)। কেম্ব্রিজ 'বিশ্ব- 
গ্রন্থাগার । 

নখধচের পাতায় বৃদ্ধদেব দাঁড়য়ে আছেন ডান দিকে মুখ করে--পরনে লাল রঙের সঙ্ঘাঁতি। মাথা 
ঘিরে প্রভা, শিরে উষ্ণীষ। ডান হাতে বযদ ও বাঁ হাতে জ্ঞান মনদ্রা। ডাইনে ব্রহ্ধা, বাঁয়ে ইন্দ্র। কাহিনী 
মতৈ বুদ্ধদেব তয়ম্মিংশ স্বর্গে ধর্ম প্রচার করে মর্তোয অবতরণ করেন সম্কশ্য নগরে--এই অবতরণে তাঁর 
সঞ্গশ 'ছলেন ব্রক্মা আর ইন্দ্র, প্রথমজন তাঁকে চামর 'দয়ে বাজন করেন, আর ইন্দ্র তাঁর মাথায় ধরেন 
ছাতা। এই কাহিনীটি ভাষ্কর্যে আর চিত্রে রূপ পেয়েছে বারবার। এখানে আমরা পাচ্ছি কাহিনীর 
সংক্ষপ্ত প্রকাশ সপারচিত বিন্যাস-ভাঞ্গতে। চিত্র নং ২৭, ৪৯ দুষ্টব্য। 


উপরের পাতার চিন্নাট অস্পম্ট-কোন দেব বা দেবীর মার্ভি। 
পৃঃ ৬২ কেম্রিজ বিশ্বাবদ্যালয়ের সৌজন্যে 
মৃত্যুবণ্ঠন তারা- রামপালদেবের নবম রাজ্যাৎ্ক একাদশ শতকের শেষ পাদ)। ভারত কঙ্সা ভবন, কাশশ 
। 


চে 
বস্রপর্ধষ্কে আসশীনা দেবীর উধর্বাংশে সহজ ভঙ্গিমা। গায়ের রঙ ধ্‌ূসর-সিত। ডান হাতে বরদ 
মুদ্রা, বাঁ হাতে সনাল নীলোৎপল। চাঁচর কেশদামে রক়ময় বেষ্টনী । পরনে ফুলওয়ারশী সব্দা শাড়শ। 
রেখা-বর্তনা আর বর্শ-বর্তনার সৌকর্ষ লক্ষণশয়। সাধনমালা, নং ১০২, ৯০৩, ১১২ প্রদ্টবা। 
5, 8098199৬80১ 017-0165 0. ঞ্ঠে, 


পৃঃ ৬৫ ভারত কলা ভবনের সৌজন্যে 
১৪ 


১%। 


৯৬। 


৯৭। 


১৮। 


৯৯। 


১৯২০০১০5595 (একাদশ শতকের শেষ পাদ)। ভারত কলা ভবন, কাশণশ 
হিজ্দু 


মহামারূরশ পণ্চরক্ষা-মণ্ডলশর অন্যতমা দেবী । পগত-বর্ণ দেবী পন্মের উপর আসসনা, ডান পা 
আসনের সমাঙ্তরালে, বাঁ পা তুলে। ডান হাতে অভয় মাদ্রা, বাঁ হাতে ময়রপুচ্ছ। (সাধনমালা, নং 
২০১--এ চিনে বরদ' মুদ্রার পািবর্তে অভয় মুদ্রা দেখানো হয়েছে)। 

বর্তনা-বোধের অপরূপ প্রকাশ দেখা যায় এই চিন্নে আর এ গঠাথর অন্যান্য চিত্রে। 


পৃঃ ৬৮ ভারত বঙ্গা ভবনের সৌজন্যে 


রক্ষা মহাদেবী-রামপালদেবের নবম রাজ্যা্ক (একাদশ শতকের শেষ পাদ)। ভারত কলা ভবন, কাশশ 
হিল্দু বিশ্ববিদ্যালয় । 
দেবী বসে আছেন বাঁ দিকে মুখ করে। লালিত্যে আর দেহ-সুষমায় এই চিত্র আগের দুটি দেবীর 
চিত্রের অনুরুপ । চিন্নটি অস্পম্ট হওয়ায় কোন দেবর রূপ এটি তা নির্ধারণ করা বায় না। 
পৃঃ 5১ ভারত কলা ভবনের সৌজন্যে 


রক্ষা মহাদেবশ- রামপালদেবের নবম রাজ্যা্ক (একাদশ শতকের শেষ পাদ)। ভারত কলা ভবন, কাশী 
হিন্দু বিশ্বাবিদ্যালয়। 

বজপরধর্ধ্কে নিঘন্া দেবীর উধর্বাংশে সহজ ভাঁঙ্ামা। দেবীর তন মুখ আর আট হাত-মূল মুখে 
নেত। অস্পন্টতায় দরুন আয়ুধ কোন ক্ষেত্রেই সঠিক চেনা যায় না, ফলে এটি কোন দেবীর রুপ তাও 
বলা দুরৃহ। তবে এটি যে রক্ষা-মণ্ডলশর কোন্‌ মহাদেবশর রুপ সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। 
রূপাঁট মহাপ্রাতসরার হবার সম্ভাবনা আছে (সাধনমালা, [নষ্প্যোগাবলশ ও ধর্মকোষ-সংগ্রহ দৃম্টফ্য)। 
5, ছে 98185578065 01001651200, 109৮1-15৮11, 


পুত 98 ভারত কলা ভবনের সৌজন্যে 


প্রজ্ঞাপারামতা-উদ্ধায়-_হারবর্মদেবের অস্টম রাজ্যা্ক (একাদশ শতকের শেষ বা দ্বাদশ শতকের শঃর)। 
বয়োদা সংগ্রহশালা । 
কোন কোন পণ্ডিতের মতে নাগলোক থেকে প্রজ্ঞাপারামতা-শাস্তের উদ্ধার দেখানো হয়েছে এই 
শিন্লে। কাঁথিত আছে এই শাস্ম বুদ্ধদেব স্বয়ং নাগদের হেপাজতে রেখেছিলেন, পরে আচার্য নাগিন 
নাগলোক থেকে তার উদ্ধার সাধন করেন। মহাসমুদ্রে বন্দনা-রত নাগচ্বয়ের মাঝখানে দেখা যাচ্ছে এক 
মহাস্তূপ, উপয়ে অল্তরাক্ষে পাঁচটি ছন্ন। এই স্তুপ শাশ্মের আধার-মঞ্জষা হতে পারে, বা তার প্রতীকও 
হতে পারে। 
পঃ ৭৭ বরোদা সংগ্রহশালার সৌজন্যে 


মহাল্্রী তরা- হারিবর্মদেষের অক্টম রাজ্যান্ষ (একাদশ শতকের শেষ বা দ্বাদশ শতকের শুরু)। বরোদা 
সংগ্রহশালা । 


৯ 


২০। 


*১। 


২২। 


৩। 


শ্বেত-বরণা দেবী সুখাসনে পালঙ্কে বসে আছেন। দুহাতে ধরচিক্তপ্রবভ্ন মুদ্রা। রয্লাভরণ, 
কেশপাশ রতরললাঁটকায় বদ্ধ। সামনে দুজন সহচরী দৈবী (সাধনমালা, নং ৯৯৬)। ত্র নং ৩, 

২১, 8৪, ৫৩ দ্ুন্টব্য। 
পঃ ৮০ বরোদা সংগ্রহশালার সৌজন্যে 


ভগবান বুদ্ধের জল্ম- গোবিন্দপালদেবের নবম রাজ্যা্ক খেশিত ১১৭০-৭১)। লশ্ডন রয়াল এশিয়াটিক 


' সোসাইটির গ্রল্থাগার | 


'ম্িভঙ্গ-সংস্থানে মায়াদেবী ভগিনণর কাঁধে ভর দিযে ডান হাতে শালগাছের ডাল ধরে আছেন। 
বৃদ্ধদেষ বোরয়ে আসছেন তাঁর ডান পাশ থেকে । তাঁকে গ্রহণ করছেন ইন্দ্র। আভিষেক-দশ্য এ চিনে 
না থাকায় পলচনা অনেক সরল হয়েছে । আনুষাঞ্গক দশ্যে মধ্যযুগীয় মানসের ছাপ দেখা যায় খাঁণ্ডত 
রেখা-বিন্যাসে আর উচ্পাত নেত্রে। আবার মায়াদেবশর চিল্লে আছে মার্শরখশীতর অনুসরণে রেখা ও বর্ণ- 
বর্তনার বিশেষ আঁভব্যান্ত। 'চঘঘ নং ৪ দুষ্টব্য। 


পঃ ৮৩ লণ্ডন রয়াল এশিয়াঁটক সোসাইটির সৌজন্যে 


মহান্ত্রী তারা--গোঁবন্দপালদেবের নবম রাজ্যান্ক (খুশঃ ১৯১৭০-৭১)। লন্ডন রয়াল এশয়াটিক গ্রদ্ধাগার়। 


হারত-বরণা দেব পালকে সুখাসনে বসে আছেন। দুহাতে ধর্মচক্তপ্রবর্তন মদ্রা। একজম সহচরশ 
দেবীর পদসেবায় নিরতা। সামনে আবার দুজন সহচরশ দেবী। ছবিখাঁন বর্তনার বাজনায় ভাস্বর | 
(সাধনমালা, নং ১১৬)। চিন্ন'নং ৩, ১৯, 8৪ ও ৫৩ দ্ুদ্টব্য। 


পৃঃ ৮৬ লণ্ডন রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সৌজন্যে 


মহাসাহম্প্রমর্দনশ- গোণবদ্দপালদেবের নরম রাজ্যাক খেওঃ ১১৭০-৭১)। আণ্ডন রয়াল এশিয়াটিক 
গ্রন্থাগার । 


খর্বকায়া লদ্বোদরণ দেবা দাঁড়য়ে আছেন প্রত্যালণঢ়-পদে। ছয় হাত : ডাইনে, খড়গ, বাগ, শৃল অথবা 


অন্কুশ; বাঁয়ে, ধনুক, পাশ, তৃতীয় হাত হঁদলগন, কিন্তু আয়ুধ অস্পন্ট। দেবশর রূপায়নে রনেখা-বর্তনা 
ও বর্ণ-বর্তনা লক্ষণীয়। শচন্ন নং ৬ দ্ুষ্টব্য। 


পৃঃ ৮৯ লপ্ডন রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সৌজনো 
বন্তরসত্বব গোবিন্দপালদেবের নবম রাজ্যা্ক খেওশঃ ১১৭০-৭১)। জশ্ডন রয়াল এশয়াটিক সোসাইটির 
গ্রন্থাগার । 


বন্জপর্যঙ্কে উপাঁবদ্ট দেবতার হাঁদিলপ্ন ডান হাতে বল্প আর কোলের উপর ন্যস্ত বাঁ হাতে ঘল্টা। 
গায়ের বর্ণ উদ্জ্ল-শৌর । পরনে ডুরৈ ধুতি; রয়্াভরণে ভূষিত দেহ। রঙ [িছূটা অস্পন্ট হলেও "চন্ের 
রেখা-সৌম্ঠব লঙক্ষণায়। 


পৃঃ ৯২ লপ্ডন রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সৌজন্যে 
৯৬ 


২৪। কুরুকুল্লা- গোবিন্দপালদেবের নবম রাজ্যা্ক খেশঃ ১১৭০-৭১)। লণ্ডন রয়াল এশিয়াটিক সোস'ইটির 


২৬ 


২৬। 


*৭। 


গ্রল্থাগার। 
দেবী বন্ত্রপর্যণ্কে আসশনা- উধর্বাংশে সহজ ভগ্গিমা। রঙ ঈষৎ রন্ত। চার হাত: মৃল দুই হাতে 
দেবী শর সংযোজন করছেন; অপর ভান হাত কোলের উপর ন্যস্ত, অন্য বাঁ হাতে সনাল কমল। 


রেখা ও বর্ণ-বতরনায় এই চিন্ু মার্গরীতির চির্ের প্রসাদ-গুণ স্বতঃই স্মরণ কারয়ে দেয়। 


দেবী কুরুকুল্লার রূপ পূর্বভারতীয় শিল্পে খুবই বিরল। এই দেবীর চতুর্ভ্জা রূপ বার্ণত হয়েছে 
সাধনমালার ,১৭১, ১৭২, ৯৭৭, ১৯৭৮, ৯৮৪ ও ১৮৮ নং সাধনে । এই রূপের একাঁট ধাতুমৃর্তি পাওয়া 

গেছে বিহার থেকে, পূর্ব-ভারতের ধদ্বতীয় নিদর্শন দেখা যাচ্ছে! এই চিন্রা্ষনে। 
পৃঃ ৯৫ জপ্ডন রয়াল এশিয়াটক সোসাইটির সৌজন্যে 


তাল্তিক দেবতা গোবিন্দপালদেবের অন্টাদশ সম্বতপর খেশঃ ১১৭৯-৮০)। কলকাতা এাঁশয়াটক 
সোসাইটির গ্রস্থাশার। 


লাল আপ্নশিখার পশ্চাংপটে প্রত্যালখ্য-পদে দাঁড়য়ে আছেন নগল রঙের ভশষণাকাতি এক দেবতা । 
পরনে বাঘছাল, লাল বর্তৃল নেন, দংস্ট্রাকরাল বদন। দু হাত বুকের কাছে যা্ত, ভাঙ্গা দেখে মনে হয় 
ধু ১৯৮৯4 বৌদ্ধ -প্রাতমা-মণ্ডলতে অনেক' তাঁন্মক দেবতার জন্য 


আছে বজ্রহংকার ম্‌দ্রা-আর' কোন লক্ষণ স্পম্ট না থাকায় এই দেবত।র সঠিক রূপ নির্ণয় 
করা যায় না। 


পৃঃ ৯৮ কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সৌজন্যে 
ত'ল্ত্িক দেবশ-শোবিন্দপালদেষের অন্টাদশ সম্বংসর খেপঃ ১১৭৯-৮০)। কলকাতা এশিয়াটিক 
সোসাইটির গ্রন্থাগার । 


পশত-বরণা দেবী বসে আছেন মান্দরে। দেবীর পেছনে দেখা যায় লাল রঙের পশ্ভাংপট। মাঁন্দরের 
সম্মুখ ভাগ 'ন্রপঘাক্কৃতি খিলানে শোভিত। দেবর অনেক হাত--মনে হয় আট। তবে অস্পজ্টতার 
হাতের সংখ্যা বা তাদের আয়ুধ নির্ণয় করা যায় না। 


পৃঃ ১০১ কলকাতা এশিয়াটক সোসাইটির সৌজন্যে 


দেবাবতরর্ণ গোমশন্দুপালদেবের চতুর্থ সম্বংসর (ফ্বাদশ শতকের অন্ত্য)। ভারত কলা ভবন, কাশশ 
হিন্দু বি:ববিদ্যালয়। 


লাল রঙের সত্ঘাঁত পরনে বুদ্ধদেব বাঁ দিকে মুখ করে অর্ধচম্দ্রাকারে দাঁড়িয়ে অছেন। শরে 
কোণার্কৃতি উফ্ীষ। ডান হাত বরদ মুদ্রায় আর বাঁ হাত ঘাড়ের কাছে! ধরা। বৃগ্ধদেবের ডাইনে ইন্দ্র 
ছাতা ধরার ভঙ্গিতে দাঁড়য়ে, আর বাঁয়ে বর্ষা চামর নিয়ে এগিয়ে বাচ্ছেন। চিত্র নং ৯৩, ৪৯ দুষ্টব্য। 
উপরষ্তু দেখা যায় নল রঙের চতুতূর্জা এক দেবশ মৃর্ত। এ কাঁহনশর চি্নণে এটি নৃতন সংযোজন । 


পঃ ১০৪ ভারত কলা ভবনের সৌজন্যে 
১৯৭ 


রঙ 


২৮। মৈল্রেয় _গোমণল্দুপালদেষের চতুর্থ সম্বংসর দ্বোদশ শতকের অল্ত্য)। ভারত কলা ভবন, কাশশ গহন্দ 
| ৰ 


বৌম্ধ প্রাতিমা-শাঙ্ঘে মৈম্লেয়ের দুটি রুপ-এক বোধিসত্ব, আর দুই ভবিষ্য বুদ্ধ। বৃদ্ধ রূপে মতে 
আগমনের অপেক্ষায় তিনি আছেন তুসিত দ্বর্শে বোধিসত্ব রূপে । জ্বর্গ থেকে সময় হলে 'তানি নেমে 
আসবেন মতো্য বৃদ্ধ রূপে । এ কাহনীর রূপাঞ্কন আমরা পেয়োছ আমাদের ১০ নং চিত্নে। প্রাসদ্ধি 
আছে তুসিত স্বর্গে মৈন্লেয়ের নিকট অসঙ্গ তদ্রশাম্পে শিক্ষালভে করেন। এ কারণে তান্তিক ঘো্ধ 
ধর্মে মৈত্রেয় বোধিসত্বের আসন বেশ উপ্চ্তে। তাঁর রূপ ভাম্কর্ষে ও চিনে দেখা যার অনেক। এই 
পচতে মৈল্েয় অর্ধপর্যত্কে আসীন-ডান হাতে অক্ষসূত্র, বাঁ হাতে নাগকেশর ফুল। মাথায় জটামুকুট, 
মূকুটের সম্মুখ ভাঙ্গে স্তূপ । মাথা ঘিরে প্রভা। দুপাশে দুটি সহচর দেবতা হয়গ্রীব 'ও যমাষ্তক ?)। 
ধচন্ত নং ৩৬ দু্টব্য। 
১. ঘ. 981:855/801, 01)-011,, 100, ৯৬-৯৬], 


পৃঃ ১০৭ ভারত কলা ভবনের সৌজন্য 


০1484 চতুর্থ সম্বংসর (দ্বাদশ শতকের অন্ত্য)। ভারত কলা ভবন, কাশী হিন্দ, 
। 


৯ 


নখল বর্ণের দেবতা পদ্মের উপর ললিতাসনে উপাব্ট। ডান হাতে বক্স, বাঁ হাত হাঁটুর উপর ন্যদ্ত। 
দুপাশে দুটি সহচর দেবতা--একজন হয়তো যমান্তক, অপরজন হয়গ্রীব। 
5. 0. 581895/80, 010-046,, 0000, 1৬11-71-17, 
পৃঃ ১১০ ভারত কলা ভবনের সৌজন্যে 


৩০। লোকনাথ-_গোমল্দ্রপালদৈবের চতুর্থ সম্বংসর (দ্বাদশ শতকের অন্ত্য)। ভারত কলা ভবন, কাশী 'হল্দু 
। 


ললতাসনে উপাঝস্ট দেবতার গায়ের রঙ সাদা। ডান হাতে বরদ মুদ্রা, বাঁ হাতে ধরে আছেন সনাল 
প্রচ্ফূটিত কমল। দুপাশে আছেন সুধনকুমার ও হয়গ্রব। পেছনে লাল রঙের প্রভা-মণ্ডল আর কাল 
রঙের পশ্চাংপট। চিত্ত নং ৩৪ দুম্টব্য। 


পৃঃ ১১৩ রঃ ভারত কলা ভবনেয় সৌজনে। 
৩১। অরপচন-মন্ডল- গোমীচ্দুপালদেবের চতুর্থ সম্বং্দর দ্বোদশ শতকের অন্ত্য)। ভারত কলা ভবন, কাশী 
। 


গ 


মঞ্জ্রীর একটি রূপ অরপচন। কাল রঙের পশ্চাংপটে লাল রঙের বৃত্তক্ষে তরে আছে পাঁচটি দেবতার 
মৃর্তি। কেন্দ্রস্থলে দেখা যায় বন্ত্রপর্ধঞ্কে আঙগশন দেব মার্ত-ডান হাতে উদ্যত খড়গ আর বাঁ হাতে 
হাঁদলগ্ন পৃজ্তক। এটি মঞ্জনগ্রীর অরপচন রূপ। উপরে, নীচে, ডাইনে আর বাঁয়ে দেখা বায় অনুরূপ দেব 


১৮ 


৩২। 


৩৩। 


৩৪। 


৩&। 


৩৬। 


মৃর্ত। এই পাঁচটি দেবতা মিলে হয়েছে অরপচন-মন্ডল। 
9. ৮ 98185৬/20, 017-015 00, সেকস, আনত, 


পৃঃ ১১৬ ভারত কলা ভবনের সৌজন্যে 
দেবী- লক্ষরপসেন-গতসম্বৎ ৪ ম্বোদশ শতকের প্রথমাধ)। ভারত কলা ভবন, কাশশ হিন্দ বিশ্ববিদ্যালয় । 


পদ্দথর পাতার মধ্যাংশ। চিত্রে আছে পীত বর্পের এক দেবী মার্ত। বন্ত্রপরযষ্কে আসশনা দেবধর 


লহ রিনি লাল রঙের পশ্চাৎপট। “চিন্রটি মনে হয় ভগবতখ তারার 
একটি রূপ। 


লেখার বিপরীতে আঁকা চিত্ত আরও কয়েকখানি পাতায় দেখা যায় এই প:ঁথতে। এর তাংপর্য 
সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে (দুঃ পৃঃ ১৬০, ১৯৬২) 


পৃঃ ১১৯ ভারত কলা ভবনের সৌজন্যে 
অমোঘাসাম্ধি-'আঃ ম্বাদশ-প্রয়োদশ শতক। টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার । | 


বন্তরপধঞ্কে উপাবিষ্ট এই ধ্যানী বুদ্ধের দেছের বর্ণ শ্যাম। ডান হাতে অভয় মদ্রা, বাঁ হ'ত কোলের 
উপর ন্যস্ত। 


পৃঃ ১২২ টোকয়ো 'বিশবাবদ্যালয়ের সৌজনোো 
লোকনাথ--ম্বাদশ-্য়োদশ শতক। টোকিয়ো ধিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার । 
ধবল-বরণ দেবতা অর্ধপর্যঙ্গেে উপবিষ্ট। ডান হাতে বরদ মুদ্রা, বাঁ হাতে সনাল পদ্ম। চন 
নং ৩০ দ্রষ্টব্য । 
পঃ ১২৫ টোঁকিয়ো বিববিদ্যালয়ের সৌজন্যে 
মঞ্জযঘোষ--আঃ দ্বাদশ-য়োদশ শতক। টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রল্থাগার। 
পত-বরণ দেবতা সিংহের উপর অর্ধপর্যত্কে উপাবন্ট। দূহাতে ব্যাখ্যান বা ধর্মচক্ষপ্রবর্তন মদ্রা। 
দুপাশে দুটি সনাল উৎপল । জটাবদ্ধ কেশপাশ। দেধতার ডান হাটুর পাশে সংহের মাথা দেখা যাচ্ছে। 
১. %, 58795/20) 019-08. 0. স্েোা, 
পঃে ১২৮ টোকিয়ো বিশ্বাবদ্যালয়ের সৌজন্যে 
মৈত্রেয় আঃ দ্বাদশ-য়োদশ শতক। টোকিয়ো বিশ্বাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার । 


পীত-বরপ দেবতা অর্ধপর্ষষ্কে উপবিষ্ট । ভান হাত হৃদিলপ্ন, বাঁ হাত হাঁটুর উপর ন্যস্ত, তাতে 
ধরে আছেন সাল পপ নোগকেশয়)। মাথায় জটাভার, তর সামনে ক্ষ7দ্রাকীত স্তূপ। চিন্ন নং ২৮ 

দ্রষ্টব্য । 
পন ১৩১ টোকিয়ো বিশ্বাবদ্যালয়ের সৌজন্যে 


৯৯ 


৩০। 


৩৮। 


৩৯। 


৪801 


৪১। 


৪২। 


দেবী--আঃ দ্বাদশ-ন্য়োদশ শতক। টোকিয়ো বিশ্বাবদ্যালয়ের গ্রন্থাগার । 


দেবী অর্ধপর্যন্কে উপাবষ্টা। ডান হাত বুকের কাছে ধরা, আয়ুধ অস্পম্ট; বাঁ হাতে পৃস্তক। 
মাথায় র্রললাটিকা, সর্বাঞ্গো রয়াভরণ। অস্পন্টতার দরুন দেবীর সঠিক রূপ নিণয় করা কাঠন। 


পৃঃ ১৩৪ টোকিয়ো বশ্বাঁবদ্যালয়ের সৌজন্যে 


দেবতা--আঃ ম্বাদশ-প্য়োদশ শতক। টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার । 


নীল-বরণ দেবতা অর্ধপর্যৎকাসনে উপবিষ্ট। ডান হাত বুকের কাছে ধরা, আয়ুধ অস্পদ্ট, বাঁ 
হাতে সনাল উৎপল। ডান হাতে বজ থাকলে এটি বজ্জুপাণির রূপ বলে মনে করা যেতে পরে। 


পৃঃ ১৩৭ টোকিয়ো 'বম্বাবদ্যালয়ের সোৌঁজনো 


দেবতা- আঃ গ্বদশ-্য়েদশ শতক। টোকিয়ো 'বশ্ববিদ্যালয়ের গ্রল্থাগার। 


নশল-বরণ দেবতা অর্ধপর্যঙ্কে উপাবি্ট। ডান হ'ত ঘাড়ের কাছে তোলা, আয়ুধ অস্পন্ট, বাঁ হাতে 
সনাল উতপল। দেবতার রূপ নির্ণয় সম্ভব হয়নি। 


পঃ ১৪০ টোকিয়ো িশ্বাবদ্যালয়ের সৌজন্যে 


দেবশ--আঃ দ্বাদশ-প্য়োদশ শতক। টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রম্থাগার। 


নীল-বরণা দেবী বজ্রপর্যঞ্কে উপবিষ্টা। ছয় হাত: আয়ুধ অস্পন্ট। শুধু উপয়ের ডান হতে বজ্জ, 
আর বাঁয়ের দুটি হাতে তর্জনী মুদ্রা আর কার্তত শির চেনা যায়। চিন্দাট কোন তাঁল্লক দেবগর 


রূপ হতে পারে। 
পৃঃ ১৪৩ টোকিয়ো বিশ্বাবদ্যালয়ের সৌজন্যে 


মহামল্লানুসারণী--শকাব্দ ১২১১/খপঃ ১২৮৯। কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রস্থাগার। 


দেবশ ললিতাসনে উপাঁবজ্টা। তিনের-শোভিত এক মাথা। চার হাত : ভাইনে-কৃর্ত 7), বন্ধু ৫): 
বায়ে; হাতের আয়ুধই অস্পম্ট। পণুরক্ষার পশ্থাথর অন্তর্গত এ চিন্র কোন রক্ষা হবার 
সম্ভবনা খুব বেশশী। সাধনমালার বিবরণশ মতে নেং ১৯৯) এটি মহামন্তানূসারণশর চিন্ন হতে পায়ে। 


চিন্রাকনের দুর্বলতা ও স্থূলতা বেশ স্পম্ট--পূর্ব-ভারতপয় চিন্নকলার অবক্ষয়ের পুরো লক্ষণ 
দেখা যায় এই পুথির চিন্রে। 


পঃ ১৪৬ কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সৌন্জনো 


মহামন্পানসারণী_নেপাল। নেপাল-সম্বং ৩৮৫/খুসঃ ১২৬৫। কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির 
গ্রন্থাগার । 


নীল-বরপা দেবণ লাল রঙের প্রভা-মন্ডলের পশ্চাৎপটে অর্ধপর্যজ্কে উপাবষ্টা। চার মাথা : ম--নশল, 
২০ 


৪৩। 
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ডান--সাদা, বাঁলাল ও হলুদ। আট হাত: ডাইনে- বস্তু, কর্ত, বাণ, অঞ্কুশ; বাঁয়ে__পরশদ, ধনুক, 
বাকশ দট হাতের আয়ুধ অস্পছ্ট। সামনে উপাসক। নম্পন্নযোগাবঙগশ ও ধর্মকোষ-সংগ্রহের বিবরণ 
মতে এটি অহামন্লান্সারপণর রূপ হতে পারে। 


পৃঃ ১৪৯ কলকাতা এঁশয়াটক সোসাইটির সৌজন্যে 
ভূকুটণ তারা-_ নেপাল। নেপাল-সম্বৎ ১৩৫/খতীত ১০৯৫) কোম্ত্রজ বিশ্বাবদ্যালয়ের গ্রন্থাগার । 


পশত-বরণা দেবশ কারূকাজ-মাণ্ডত পালচ্কে ফুলওয়ারশ উপাধান আশ্রয় করে অর্ধশিয়ানা। চার হাত ' 
মূল হাত দুটিতে ধর্মক্প্রবর্তন মাদ্রা; অন্য ডান হাতে বন্দনা মুদ্রা সম্ভবতঃ অক্ষসত্র সহ, অন্য 
বাঁ হাতে পৃস্তক। তন সহচরণ, প্রত্যেকে উপাসনার ভাঙ্গতে দশ্ডায়মানা। 


দেবর পাঁরস়্-লাপিতে তাঁকে বলা হয়েছে 'শ্রী-পোতলকে ভূকুটশ তারা'। সাধনমালা প্রভাতি গ্রন্থে 
ভূকুটশ বৌদ্ধ প্রাতমা-মণ্ডলশর এক প্রধানা দেবী রূপে বার্ণতা হয়েছেন, কখনও অন্য দেবতার সহচরখ 
দেবশ রূপে, কখনও স্বতন্ত্র দেবশ রৃপে। তাঁর চতুর্ভজা রূপেরও বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু কোন 
ণববরণের সঙ্গে আমাদের চিতের দেবীর পুরো মল দেখা যায় না। 'লাপতে দেবশর পাঁরচয় স্পম্টভাবে 
দেওয়া হয়েছে ভূকুটী তারা বলে। পোতলক পর্বতের সঙ্গে তাঁর ঘাঁনম্ঠ সম্প্ও উল্লাখত হয়েছে। 
এই পুথির অন্য দুঁট তে আমরা পোতলকে লোকনাথ আর পোতলকে ভগবতী তারার রূপ দেখতে 
পাই। এই দুটি চিন্নেও লোকনাথ ও তারার রূপে দেখা যায় ধর্মিত্রপ্রবর্তন মদ্্রা। এই সাক্ষ্যে মনে 
হয় পোতলক-সম্পাকর্ত দেব-দেবশদের ধমচিক্রপ্রবর্তন মূদ্রা ছিল একটি বাশন্ট লক্ষণ। ভৃকুটপ তারার 
কোন বর্ণনাতেই ধমণক্রপ্রবর্তন মুদ্রা দেবর লক্ষণ রূপে উীল্লাখত না হলেও পোতলক পর্বতের সঙ্গে 
তাঁর এই রূপ সংযুন্ত বলে সংশ্লিষ্ট চিন্লে তাঁকে এই মূদ্রা সহ দেখানো হয়ে থাকতে পারে। 


১, ১ 987855861, 017-04.5 010, 1৯৯0৮, 


পৃঃ ১৫২ কেশ্ত্রিজ 'বশ্বাবদ্যালয়ের সৌজন্যে 
মহাক্লী তারা- নেপাল। নেপাল-সম্বং ১৯৩/খুশঃ ১০৭৩। ব্যান্তগত সংগ্রহ, কলকাতা । 


হাঁরত-বরখা দেবী সিংহাসনে সুখাসনে উপাবজ্টা। দু হাতে ধর্মচক্রপ্রবর্তন মৃন্দ্রা, বাঁ হাত বেয়ে 
উঠেছে সনাল নশলোংপল। রনি তিন জলা জিত দার টি তর রানা 
আভরণ। দু পাশে বাভন্ন দেব-দেবী, সংখ্যায় দশ, প্রাত' পাশে পাঁচজন করে। দুজন দেবশ 
প্রাত পাশে : ডাইনে-অশোককাজ্তা, মহামায়ূরশ; বাঁয়ে--একজটা, জাঞ্গুলাী। মহান্ত্রী তারার এই 
চার সহচরশ দেবর উল্লেখ আছে সাধনমালার ১১৬ নং সাধনে। প্রত পাশে 'িনজন করে দেবতাদের 
মধ্যে চেনা যায় অবলোকিতেশ্বর ও মৈল্লেয়। এ সব দেবতাদের উল্লেখ সাধনমালার বর্ণনায় পাওয়া বায় না। 


(চিত্ত নং ৩, ১৯, ২১ ও $৩ দ্রস্টব্য)। 
পৃঃ ১৫৫ সংগ্রহের মালিকের সৌজন্যে 


১ 


581 


৪৬। 


8৪৭ 


8৮। 


৪৯। 


ধরদেশনা-_নেপাল। নেপাল-সম্বৎ ১৯৩/খবঃ ১০৭৩। ব্যন্তগত সংগ্রহ, কলকাতা । 


পারচয়-লিপি মতে এটি ঘয়াস্ংশ স্বর্গে ভগবান বুদ্ধের ধর্মদেশনার চিত্। কথিত আছে বুদ্ধদেব 
মাতার ধম্ীশক্ষার উদ্দেশ্যে টয়াস্মাংশ স্বর্গে গিয়েছিলেন, আর সেখানে ধর্ম প্রচার কয়ে মতে নেমে এসে- 
ছিলেন সঙ্কাশ্য নগরে। এ চিন্লে বৃদ্ধদেবকে একটি সমাবেশে ধর্ম ব্যাখ্যান করছেন অবস্থায় দেখানো 
হয়েছে। হয়তো এই সমাবেশে তাঁর স্বর্গতা মাতাও আছেন। 


প্ঃ ১৬৮ সংগ্রহের মালকের সৌজন্যে 
অন্টসাহান্্িকা প্রজ্জাপারমিতা পশুথির চারখানি পত্র রামপালদেবের পঞ্চদশ রাজ্যাঞ্ষ (একাদশ শতকের 
অন্ত্য)। বদলিয়ান গ্রল্থাগার, অক্সফোর্ড । 


এই পদুথিতে আছে ছয়খানি চিন্নিত পাতা, আর দুখানি চিঘিত পাটা । প্রাতি পাতায় আছে 'তন- 
খানি চিত্-ফলক, আর পাতার 'িদ্রস্থানে আছে জ্যামিতক অলগ্করণ। উপরের দুটি পাতায় দেখা যায় 
দু পাশে দট বৃদ্ধ-জশীবনের ঘটনা, আর মাঝখানে দেব-দেবশির রূপ । নশচের দুটি পাতায় সব যলকেই 
দেখা যায় দেব-দৈবশীর রূপ। আর' দুটি পাতায় চিন্র-বিন্যাস উপরের দুটি পাতার অনুরূপ । চন্র-ব্ক্ত 
ও চত্র-বিহখন পাতায় লেখা আছে ছয় পথীস্ত করে। 


পৃঃ ১৬১ বর্দালয়ান গ্র্থাগারের সৌজন্যে 
পণ্টবংশাতিসাহাত্রিকা প্রজ্ঞাপারীমতা পণুথির দুখানি পর-হরিবর্মদেষের অস্টম রাক্জ্যাক (একাদশ শতকের 
শেষ বা দ্বাদশ শতকের শুরু)। বরোদা সংগ্রহশালা । 


প্রতি পাতায় আছে ছয় পধান্ত লেখা, তিনখান চিন্ন আয় ছিদ্রস্থানে জ্যামিতিক অলঙ্করণ। নশচের 
পাতার শেষ পধান্ততে তারখ-পুছ্পিকা দেখা যায়। 


পঃ ১৬৩ বন়োদা সংগ্রহশালা সৌজন্যে 


পশথর রেখাচিঘ্--আঃ একাদশ শতক। কলকাতা এাঁশয়াটিক সোসাইটির গ্রল্থাগার । 
বর্ণালেপনের পূর্বে প্রাথামক রেখা-কর্ম। এই চিন্লে ধর্মচক্প্রবর্তন-রত বদ্ধদেবকে দেখানো হয়েছে। 
আঙ্গিক-কথা দুষ্টব্য। 


পঃ ১৬৫ কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির মৌজন্যে 


পশুথির রেখাচি্র-_আঃ একাদশ শতক। কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার । 


বর্গালেপনের পূর্বে প্রাথীমক রেখা-কর্ম। এই চিনে য়স্তিংশ স্বর্গ থেকে বৃদ্ধের মর্তে অবতয়ণ 
দেখানো হয়েছে। চিত্ত নং ১৩, ২৭ দুদ্টব্য। 
আঁত্গাক-কথা দুষ্টব্য। 


পৃঃ ১৬৭ কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সৌজন্যে 
চি 


&০। পদাথির রেখাচিন্র-আঃ একাদশ শতক। কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার । 


ই পূর্বে প্রাথামক রেখা-কর্ম। এই চিনে নালগিরি-বশশকরণ দেখানো হয়েছে। চিন্ত নং 
&, ১৯ | 


আঁঙ্গক-কথা দুদ্টবা। 
পৃঃ ১৬৯ কলকাতা এশিয়াটক সোসাইটির সৌজনে) 
&৫১। ভগবান বৃদ্ধের জল্ম- প্রথম মহণীপালদেবের ষণ্ঠ রাজ্যা্ক (দশম শতকের শেষ পাদ)। কলকাতা এঁশয়াটিক 
সোসাইটির গ্রন্থাগার । 
রঙুণন প্রাতালাপি ৪ নং চিন্নে। 


পৃঃ ১৭৯ কলকাতা এশিয়াটক সোসাইটির সৌজন্যে 


৫২। প্রজ্ঞাপারামতা-র্লামপালদেবের পঞ্চদশ রাজ্যা্ক (একাদশ শতকের অন্তয)। বদালয়ান গ্রন্থাগার, 
অক্সফোর্ড । 


পাথর পাটার চিন্ত। চতুভুর্জা দেবী রত্ময় সিংহাসনে বজ্ঞুপর্যষ্কে উপবিষ্টা। মূল দুই হাতে” 
ব্যাখ্যান বা ধর্মচকরপ্রবর্তন মুদ্রা; আতীরস্ত ডান হাতে অক্ষমালা আর আঁতারন্ত বাঁ হাতে "পৃস্তক। 
দেবীর এই রূপ দেখা যায় আরও কয়েকখানি চিতিত প'ীথতে, যেমন দ্বিতীয় মহাপালদেবের পশুর 
পটায় (চিত্র নং ৩), ১০২৮ খুশস্টাব্দের নেপালশ পণুথির পাটায়'গে তালিকার ২ নং), ইত্যাঁদ। ধর্মকোষ- 
সংগ্রহে এই রূপের বর্ণনা আছে। সাধনমালা বা নিষ্পন্নযোগাবলশতে চতুভূজা প্র্রাপারামতার যে বর্ণনা 
পাওয়া যায় তার সঙ্গে সামান্য আমল দেখা যায় দেবশর এই চিত্রিত রৃপে। 
১. ১ 5818880) 0170845 00515 


পৃঃ ১৭৩ বদালরান গ্রল্থাগারের সৌজন্যে 
৫৩। অহাশ্রী তারা- রামপালদেবের ষট্রিংশত্তম রজ্যাত্ক গ্বোদশ শতকের প্রথম পাদ)। ভিক্রোরিয়া ও আলবার্ট 
মিউাজয়ম, লন্ডন। 


দ্বিভুজা দেবণ সিংহাসনে সুখাসনে উপাবন্টা। দুই হাতে ব্যাখ্যান বা ধর্মচক্রপ্রবর্তন মুদ্রা। পরনে 
ফুলওয়ারী শাড়ী ও কণ্টৃক। সামনে আরাধনা-রত দুই সহচরণ দেবশী। চিত্ত নং ৩, ১৯, ২১ ও 8৪ 
দ্রদ্টব্য। সোধনমালা নং ১৯৬)। 


পৃঃ ১৭৫ গভক্টো়িয়া ও আলবার্ট মিউাজয়মের সৌজন্যে 


৫৪1 বস্ধারা- ললামপালদেবের ঘট্ংশত্তম রাজ্যা্ক দ্যোদশ শতকের প্রথম পাদ)। ভিষ্ৌরয়া ও আলবাট" 
িউজিয়ম, লশ্ডন। 


দেবশ লাঁলতাসনে উপাবন্টা। ডাইনের হাতে নেচ থেকে) --বরদ মনদ্রা, রয় ও বন্দনা বা নমস্কার 
মন্্রা; বাঁ হাতে (নীচ থেকে) _ডদ্ুঘট, শসামজয়শ ও পুস্তক। বসুযারার বড়ভুজা রূপ ভাক্কর্ষে ও চিত্রে 


শ্৩ 


$&। 


ধকছু দেখা যায়। ধিন্তু সাধনমাঙ্সা ধা নিষ্পম্নযোগবলশীতে এই রূপের কোন বর্ণনা পাওয়া 
না। ক্রয় কাণ্ড-সম্বন্ধীয় পুথিতে ও ধর্মকোষ-সংগ্রহে এই ফড়ভুজা রূপের বর্ণনা আছে। 
0. 98785/801, 01-016., 1. ৬, 


পঃ ১৭৭ ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট 'মউীজয়মের সৌজন্যে 
বুস্ধদেব-নেপাল। নেপাল-সম্বং ১৩৫/খখঃ ১০১৫। কোম্ত্রজ বিশ্বাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার । 


এই চিনবে বৃদ্ধদেবকে ধমণিন্রপ্রবর্তন-রত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে মন্দরে। আর এই মাঁশ্দরের নকশায় 
জন্যই চিন্রখাঁন তাৎপর্য-পূর্ণ। পারচয় দেওয়া হয়েছে চিগ্রাটর-_পৃষ্ড্রবর্ধনে ভ্রিশরণ বুদ্ধ ভট্টারকঃ!। 
মান্দরাট অবাস্থত ছিল উত্তর বঙ্গে। মান্দরাট নূতন ধরনের। ধাপে ধাপে চাল, তার উপরে নাগর 
রধাতর শিখর। নাম দেওয়া যেতে পারে-_শিখর-শীর্ষ ভদ্র মান্দর। এই রশীতির মাল্দর যে পূর্ব-ভারতে 
এককালে বেশ কিছ 'বিদামান ছিল তা জানা যায় এই পশুীথর আরও কয়েকখাঁন চন আর কিছ; ভরকর্য- 
নিদর্শন থেকে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্থাপতো এই রীতির প্রভাব লক্ষ করা যায়। 
১. চ990895065411010169606676 01 13211501, 1300 1,000. 74-88. 


পৃঃ ১৭৯ কোদ্রজ 'বিশ্বাবদ্যালয়ের সৌজন্যে 


বৈশ 
যার 
9, 



































॥ এক ॥ 
কথাম,খ 


তব্বতীয় ইতিহাসকার লামা তারনাথ বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস সম্পর্কে একখান 
বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রল্থখানর রচনা শেষ হয় ১৬০৮ খীম্টাব্দে। অনেক 
তধ্যের সমাবেশ করেছেন তারনাথ তাঁর এই গ্রন্থে। তবে এই তথ্যসম্ভারের কতটা 
গিম্বদন্তীমূলক আর কতটা সতোর 'ভাস্তর উপর আশ্রত তা নির্ধারণ করা কঠিন। 
রাজনোতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে তারনাথের তথ্যের উপর সব সময় 'ধীনর্ভর করা যায় না। 
দৃজ্টান্তস্বর্প বলা যায়, ০18৯ ১০৬০৪ 
কত হাসের কি নেক দেখা যায়। অবশ্য একথাও ঠিক যে কিম্বদন্তীর 
কেন্দ্রবিন্দুরূপে কিছু এীতিহাঁসক ঘটনার আভাস থাকা একেবারে অসম্ভব নয়, তবে 
কালের অমোঘ নিয়মে তার উপর অনেক অপ্রাকৃত আর অবান্তর স্তরের প্রলেপ' দেখা 
দয়েছে। বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতি সম্পর্কে 
তারনাথ এমন অনেক তথ্য 'দয়েছেন যার সমাষ্টগত সাক্ষ্য অনেকাংশে নিভ'রষোগ্য। 


এই গ্রন্থে তারনাথ প্রসঙ্গাক্মে ভারতীয় শিজ্পকলার বিবর্তন সম্পকে 
আলোচনা করেছেন। এই আলোচনার একাটি অংশ পাল যৃগের শিল্পকলা সম্পকশিয়। 
ধর্মপালদেব ও দেবপালদেবের আমলের ধামান ও তাঁর পত্র বীতপাল নামে দুই- 
জন বরেন্দ্রবাসণ 'শল্পণর কাঁতত্বের পাঁরচয় [দিয়েছেন তারনাথ তাঁর গ্রন্থের এই অংশে 
দুইজনই ভাস্কর্ষে, ধাতুমৃর্তিগড়নে আর িন্রকর্মে বিশেষ নিপুণ ও পারদর্শ 
1ছলেন। তারনাথের মতে 'পতা ও পত্র তখনকার "শিল্পকলায় দু বিশেষ রখীতির 
প্রবর্তন করেন। এই দুই রখীতর নাম 'তাঁন দিয়েছেন পূর্ব-দেশীয় রশীত ও মধ্য- 


২৭ 


দেশশয় রীতি। ভাস্কর্ষে আর ধাতুমার্তগড়নে বীতপালকে পূর্বদেশীয় রীতির ও 

ধীমানকে মধ্য-দেশীয় রীতির প্রবর্তক বলা হয়েছে; িন্রকর্মে পূর্বদেশীয় ও মধ্য- 

দেশশয় রীতির প্রবর্তক হচ্ছেন যথাক্রমে ধীমান ও বীতপাল। তারনাথ আরও 

এরা তি রাসিস রজার করার গর ররর যার 
1 


তারনাথ অবশ্য শিতা ও পত্র প্রবার্তত দু রীতির বোশল্ট্য বা পরস্পরের 
মধ্যে আঙ্গক বা গুণগত পার্থক্যের কোন উল্লেখ করেনান। পিতা ও পনের দুটি 
রীতির 'তনি পৃথক সংজ্ঞা দিয়েছেন ভাস্কর্য ও িন্রকর্মে 'পতা ও পত্রের শিষ্য ও 
অনুগ্ামশদের আবাসস্থল আর কর্মক্ষেত্রের ভৌগোলিক' অবস্থান অনুসারে । এই 
বিষয়ে [তান ভারতবর্ষের ভোগ্োলক বিভাগ সম্পর্কে বৌদ্ধ প্রীতহ্য অনুসরণ 
করেছেন। এই এীতহ্য অন্যায়ণী মগধ ছল মধ্য-দেশের অন্তর্ভূন্ত, আর 
তার পূর্ববর্তী সমস্ত অঞ্চল প্রাচ্য বা পূর্বদেশের অন্তর্গত। এই ধারণার বশে পাল 
যুগের মগধ আর তার পূর্বাঞ্চলের শিজ্পকর্মকে মধ্য-দেশীয় ও পৃর্বদেশীয় রীতির 
রূপে তারনাথ বর্ণনা করেছেন। 


৮44 
শ্রেণীবিভাগ করা যায় না। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে দীর্ঘকাল প্রচলিত 
ভারতীয় এ্রীতহ্য অনুসারে প্রয়াগ (এলাহাবাদ--মন্সধাহতা) বা বারাণসী (কাশশ-_ 
রাজশেখরের কাব্যমীমাংসা) মধ্য-দেশের পূবসশমা হিসেবে 'চাঁহত ছিল। আর এই 
সীমার পূর্ববর্তী সমস্ত ভূথণ্ডকেই বলা হত প্রাচ্য বা পূর্বদেশ। এই মতে মগধ 
০০১৯ পু 
ভৌগোলিক বিভাগ সম্পর্কে দীর্ঘকাল স্বীকৃত ভারতী ঞতিহ্য অনুসারে মগধ ও 
তার পূ্ববর্তী অণ্লের শিজ্পকাতকে দুই পৃথক রণীতির পর্যায়ভুন্ত করা যায় না 
যাঁদ না তাদের আঙ্গিক ও গ্যপগত বিভেদ স্পচ্ট ভাবে 'রচাহন্ত করা যায়। পাল সম্রাটদের 


২৮ 






































যুগে মগধ সহ সমগ্র পূর্বদেশে গড়ে উঠেছিল একটি একক সম্ভা। এই একক সম্ভা 
ূ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে যেমন লক্ষ করা যায়, তেমাঁন দেখা যায় সে যগের 
ধর্মধারণায় আর সংস্কীতাবষয়ক অবদানে। তাছাড়া আর একটি কথাও আমাদের 
মনে রাখা প্রয়োজন। সে যুগে শজ্প কুশলতা ও শিল্প এ্রীতহ্য গড়ে উঠোঁছল বংশ- 
পরম্পরায়_পিতা হতে পত্রে, ও গোম্ঠীপরম্পরায়_গুরদ হতে 'িষ্যে। সুতরাং এই 
ক্ষেত্রে পিতা আর পুত্র সমসময়ে দ্যাট পৃথক 

একথা স্বতঃই ঘিশবাস করা কঠিন। '“ভারত-ভাস্কর্য' নামক গ্রন্থে বর্তমান লেখক 
পালফুগের ভাস্কর্যকলায় মগধ সহ সমস্ত পূর্বাপ্চলের 'শক্পকততে একটা মৌল 
এঁক্যের প্রাত সকলের দৃষ্ট আকর্ষণ করেছেন। "চন্রকলাতেও সমস্ত পর্বাণুলের 
কর্মকাঁতির মধ্যে অনুরূপ এঁক্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। ণশজ্পবচারের আদর্শে, পাল 
যুগে অন্ততঃ, মগধ ও তার পূর্বাঞ্চলের ধশজ্পকীতকে দ্যাট পৃথক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ 
রশীততে বিভাগ করা চলে না। এইসব দৃষ্টিতে তারনাথের গ্রন্থে মগধের শঙ্প সম্পকে 
মধ্য-দেশীয় রীতির উল্লেখ অবান্তর ও অগ্রাসাঙ্গক বলেই স্বীকার করতে হবে। 


তারনাথের বিবরণ থেকে আমরা এই সত্যের সন্ধান পাই যে ধর্মপালদেব ও দেব- 
পালদেবের আমলে (আনুমানক নবম শতকের প্রারম্ভকালে) দুইজন কুশলী 'শঙ্পা, 
ধমান ও তাঁর প্যন্র বীতপাল, পূর্বভারতে এক নূতন প্রবর্তন করেন, 
আর এই রাত মগধ আর তার পর্বাণ্লে সমভাবে স্বীকৃতি পেয়োছল। তারনাথ 
তাঁর গ্রন্থের এক অংশে মগধ ও তার প্‌বাণ্চিলের শিল্পকৃতকে মূলতঃ পূর্ব-ভারতীয় 
শল্পরণাতির অন্তভু্ত করেছেন, এই বর্ণনা আমাদের 'সম্ধান্তেরই পাঁরপোষক। এই 
রশাঁতির সাঁঠক সংজ্ঞা হচ্ছে পূর্ব-ভারতীয় বা পূর্বদেশীয় রীতি। পাল যুগে এই 
রগাঁতর উদ্ভব ও 'িকাশ, সেকারণে এই রীতি পাল যুগের শিল্পরীত নামেও আঁভি- 
[হত হতে পারে। দুটি ক্ষেত্রে এই রশীতির প্রকাশ দেখা যায়_-একাঁট ভাস্কর্ষে ও ধাতু- 
মার্ত-গড়নে, আর একাটি চন্রকর্মে । '্পতা ও পত্র দুজনেই শিল্পের 'বাভন্ন ক্ষেত্রে 
সমান ভাবে কুশলণ ও পারদর্শা ছিলেন বলে আঁভাহত হয়েছেন। এই কারণে 
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এনাভিলবশজক্ষেরের কঙ্মককীতির মধ্যে একটা ৮৪০ € সামাগ্রক সাদৃশ্যের সন্ধান 
পাওয়া যায়। এ সাদৃশ্য মোটেই অপ্রত্যাশিত নয় | 


উস উাচজিরনরএএরিিটিরারাটারিতা নদ 
সংখ্যক নিদর্শন দেশের বাইরে চলে গেলেও দেশের 'বাঁভন্ন সংগ্রহশালায় পাল- 
ভাস্কর্ষের যে নিদর্শন রক্ষিত আছে তার সংখ্যা নিতান্ত অপ্রচুর নয়। ব্যান্তগত সংগ্রহা- 
গারে আর 'বাভল্লন অণ্চলে এখনও ছাঁড়য়ে আছে বহ্‌সংখ্যক 'নদর্শন। এসব উপকরণ যে 
কোন অনুসন্ধিংস্‌ ব্যান্তর পক্ষে সহজেই আধগম্য। পাল যুগের িন্রকীতির সঙ্গে 
পাঁরচিত হবার সুযোগ বা অবকাশ অনেকাংশে সঙ্কীর্ণ। এ কারণে এই চিন্ররল। 
ততটা সপাঁরচিত নয়। এ 'চন্রকলার 'নদর্শন ছাঁড়য়ে আছে 'বাঁভল্ল দেশের গ্রন্থাগারে 
ও সংগ্রহশালায়, আর কিছ আছে ব্যান্তগত ভান্ডারে। বেশীর ভাগ নদর্শনই চলে 
গেছে দেশের বাইরে । এ সব নিদর্শন সাধারণের একান্তভাবে দুরধিগম্য। স্বাভাবিক 
কারণেই প্রাতাঁট সংগ্রহে এ সব বস্তুর বিশেষ ধরনের সংরক্ষণ ও প্রদর্শন ব্যবস্থার ফলে 
এই দুরধিগম্যতা বৃদ্ধিই পেয়েছে। সংশলম্ট কোন কোন সংগ্রহের কতৃপক্ষের 
অনুদারতার দরুণ এ সব নিদর্শন পরাক্ষা-ননরাক্ষার অবকাশও অত্যন্ত সপীমত। 


প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন, ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসে পাল যুগের 
ঁচত্রকাতির একটা বাশন্ট স্থান আছে। আর এই চিন্নকাতি বিষয়বস্তু ও গুণগত 
সৌকর্যে কম সমৃদ্ধ নয়। আজ পর্যন্ত যে সব 'নদর্শনের সন্ধান পাওয়া গেছে তার 
সংখ্যাও কম সমৃদ্ধ নয়। অথচ ভারতীয় গশল্পকলা বা িন্রকলা সম্বন্ধীয় গ্রন্থে 
পাল চিন্রকলা সম্পার্কত আলোচনা আঁবশ্বাস্য রকমে সধাক্ষপ্ত। নিদর্শনের 
১8 ১ পক এই 
কারণে এই পুস্তিকায় পাল 'চন্রকলার কু পাঁরচয় দেবার মানস করোছ। 


পাল য্‌গের চন্রকলার নিদর্শন আমরা পাই সে সময়কার শিন্র-সংযুন্ত পদীথতে। 
দুএকখানি ছাড়া পুাথগৃলি সবই বৌদ্ধ ধর্গ্রন্থের অন্ালাপি, পাল সম্রাটদের যুগে 
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পূর্ব-ভারতে প্রস্তুত হয়েছিল। - আঁধক্কাংশ প*ুখথিতেই 'বাঁভন্ন পাল সম্রাটদের নামা- 
ভিকিত তাঁরখ দেখা যায়। কতকগুলিতে পাওয়া যায় সমসামায়ক অন্য রাজাদের 
তাঁরখ। কয়েকখাঁনতে আবার তারিখ দেখা যায় তখনকার প্রচালত অব্দে। খুশষ্টীয় 
দশম শতকের শেষ পাদ হতে ঘবাদশ শতকের অন্ত অবাধ কম করে পণচশখান তাঁরখ- 
যুক্ত 'চান্তত পুথির সন্ধান এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। মোট 'চন্রসংখ্যা তার প্রায় 
চারশ। অনেক পঠথরই 'চান্তত কাঠের পাটা 'বদ্যমান--আমাদের 'হসাবে অবশ্য পাটার 
চন্র অন্তর্ভূন্ত করা হয়ান, কারণ পাটার 'চন্র কোন কোন ক্ষেত্রে পরবর্তী কালের মনে 
করবার সঙ্গত ব্যাস্ত আছে। খুশষ্টীয় দ্বাদশ শতকের পরবর্তী কালের তাঁরিখ-্ত 
তনখান চিন্তিত পুথি মুসলমান শাসনের যুগে পূর্বভারতে এই চিন্ররীীতির 
আঁস্তত্বের সাক্ষ্য দেয়। তখন অবশ্য পূর্ব সৌম্ঠবের ছুই আর অবাঁশস্ট নেই। 


তারখ-যান্ত চিত্রিত পদাথ ছাড়াও তাঁরখ-ীবহশন পূর্ব-ভারতীয় চান্তত পথও 
কিছু বিদ্যমান আছে। খাণ্ডিত অবস্থার দরুন এ সব পুুথিতে তাঁরখ পাওয়া 
যায় না। তারিখ লুস্ত হওয়া সত্তেও তুলনামূলক 'বচারে এগ্যালও পাল আমলের বলে 
[সিদ্ধান্ত করা চলে। এছাড়া তাঁরখ-যুন্ত ও তাঁরখ-ীবহখন নেপালশ শান্ত পাথর 
সংখ্যাও কম নয়। নেপালশ 'চন্রকর্মে পূর্বভারতশয় রীতি অনুসৃত হয়োছল-_তার- 
নাথের এই মন্তব্যের উদ্ধৃতি আগেই দেওয়া হয়েছে। পূর্ব-ভারতীয়' চিন্ররশীতর 
আলোচনায় তুলনীয় উপাদান হিসেবে নেপালশ পশুর্থাচন্ের তাৎপর্যও বিশেষ 
গুরত্বপূর্ণ! সব 'মালয়ে পাল যুগের চন্রকলা বা পূর্বভারতীয় চিত্ররশীতি সম্পকিয় 
আলোচনার আবশ্যকীয় উপাদান সম্ভারের যথেষ্ট প্রাচুর্য রয়েছে । এ রীতর পূর্ণাঞ্গ 
অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা এখন আর অস্বীকার করবার উপায় নেই। 


এই সব 'চান্রত পঠাথর 'ববরণ প্রথম পাওয়া যায় রাজেন্দ্রলাল িন্রের 58109৭2 
10৬00119: [461807৩ ০1 ০০৪1 নামক স্মাবখ্যাত গ্রন্থে । ১৮৮২ খীষ্টাব্দে প্রকাশিত 
এই গ্রন্থে 8. . [3০৭85০% কর্তৃক নেপালে সংগৃহীত প্রাচীন পদথির বিবরণ দেওয়া 
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হয়েছে। 8০5০৮ সাহেবের সংগ্রহের একটা অংশ কলকাতার এঁশয়াটক সোসাইটির 
গ্রন্থাগারে দেওয়া হয়। আলোচ্য গ্রল্থখানিতে আছে সেই সংগ্রহের বিশদ পাঁরিচয়। 
[1০085০৮, সাহেবের সংগৃহীত পাথর আর একটি অংশ যায় 09127071959 0201৬5910/ 
[10থগতে। ১৮৮৩ খশম্টাব্দে 0901] 7391991] তার তাঁলকা প্রকাশ করেন 09151085 
01871001015 90109101 1191)015011105 07 056 01019151 [10125) 08700001085 নামক 
গ্রল্থে। এই দুই তালিকা-গ্রন্থের প্রকাশে এসব প£থ ও তার 'চন্রের প্রাত পণ্ডিতদের 
দৃম্টি আকর্ষিত হয়। মনে রাখা প্রয়োজন যে খ্নজ্টীয় দ্বাদশ শতকের অন্তে বা 
ভারতীয় আঁধকাংশ পথই চলে যায় নেপালে, ক যায় িব্বতে। ফলে এগ্বাল 
রক্ষা পায় আনবার্য ধ্বংসের পাঁরণাম থেকে । অকরুণ কালের প্রকোপ থেকেও রক্ষা 
পায় পাীথগ্ুীল নেপাল ও িতব্বতের হিমশশীতল আবহাওয়ায় । এই দুই উৎস থেকে 
নানা দেশের গ্রন্থাগার আর সংগ্রহশালা আহরণ করেছে এই পধাথসম্ভার। তার পাঁর- 
চয় প্রকাশিত হয়েছে নানা পন্রপান্রকায় আর 'বাভন্ন গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার তাঁলিকা- 
গ্রল্থে। কিন্তু এ পাঁরচয় নিতান্তই 'বাক্ষিপ্ত ও 'বিচ্ছিত্ন ধরনের-_সংাম্লষ্ট পদাথ 
সম্বন্ধীয়। এই শতকের শুরুতে ফরাসী পণ্ডিত 4. ০৪০1৪" বোদ্ধ মৃর্তিতত্ের 
করেন, 'বাভন্ন উপাদানের সঙ্গে, এইরূপ কয়েকখানি পথিচিন্রের 


অবলম্বনে 
(7050৩ 501 হা 7০900171006 06 11770, [76. 800 2, 09115, 1900 & 
1908). 


আগেই বলা হয়েছে এই প'ুথাঁচত্র সম্বন্ধে 'বাক্ষিগ্ত ভাবে নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয়েছে 'বাভন্ন পন্রপান্রকায়। প্রবন্ধগ্ঁজির আধকাংশই সংশ্লিষ্ট পুথির চিয়ের 
মূর্তিতত্ব সম্বন্ধে। বৌদ্ধ মৃর্তিতত্বের সামাগ্রক আলোচনায় এসব পঠাথচত্রের গুরুত্ব 
রয়েছে যথেস্ট--আর এ সম্বন্ধে বিস্তৃত অনুশীলনের আবশ্যকতা আছে। বর্তমান 
লেখক এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন সম্প্রাত প্রকাশিত একখান গ্রন্থে 
(12005979108 &1ট 7 ঠো।। 1000 0910010595 1977) ॥ পচররশাতির 'বচার বিশ্লেষণ 


৩৪ 





সম্পর্কে আলোচনা আঙ্গ পর্যন্ত যা হয়েছে তাও খুব সামান্য ও 'বিচ্ছিত্র ধরনের । 
সামাগ্রক দৃষ্টিতে িন্কলার রশীত বিচারের কোন প্রয়াসই এ পর্যন্ত দেখা যায়ান। এই 
প্রসঙ্গে আরও একটি 'বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। পূর্ব-ভারতীয় চিন্রকলার পাঁর- 
প্রেক্ষিতে এ পর্যন্ত যা আলোচনা হয়েছে তার আঁধকাংশই নেপালণ উপাদানের 'ভান্ততে 
আশ্রত। পূর্বভারতীয় পঠথাচন্র প্রেরণা জৃগিয়েছে এই চিন্্রশীতির প্রবর্তন ও ক্লম- 
বকাশে। অথচ এই ধরনের আলোচনায় পূ্ক-ভারতীয় উপাদানগুলো বিশেষ গূরুত্ 
পায়নি। সম্প্রীতি প্রকাশিত 9527 11)01877 11817115011) 08110006 (130100095, 1972) 
নামক গ্রন্থটির এক অংশে পাল চিন্রকলা সম্পর্কে আলোচনাটিও একই পথের অনু- 
সরণ করেছে। উপরন্তু, এই আলোচনায় তথ্যাঁদর উল্লেখে অনেক ভ্রান্ত দেখা যায়। 
মূল নিদর্শনের সঙ্গে পারচয় না থাকায় ঘটেছে এই ধরনের প্রমাদ। রখাঁতি বিচারে 
দেখা যায় পরস্পর-অসংলগ্ন উদ্ধৃতির সমাবেশ । ফলে এ 'বিচারও ঘুটিশন্য নয়। 
চিত্রীতি ও মর্তিতত্ব দদক থেকেই পূর্ব-ভারতণয় পঞাথাচন্্রের বা পাল যুগের চিতর- 
কলার সার্মাগ্রক অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট ভাবে অন্;ভূত হয় এসব কারণে। 


এই পুস্তিকায় এই চিন্ররীতির কয়েকটা মৌল দিক সম্বন্ধে অনসম্ধান ও অনু- 
শীলনের প্রয়াস করা হয়েছে। নদর্শন-কথা' নামে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে এই চিন্র- 
রশীতর নিদর্শনসমূহ যথাযথ পরাঁক্ষা করে তাদের কালপঞ্জণ ও পৌোর্বাপর্য নির্ধারণের 
চেষ্টা করা হয়েছে। 'আজ্গিক-কথা' নামে তৃতীয় অনুচ্ছেদে পদ্দাথ-প্রস্তাতি ও 'িন্রা- 
ওকনের 'বাধি ও প্রারিয়াদ সম্পর্কে কিছ; অনুসন্ধান করা হয়েছে কয়েকখান শিল্প- 
গ্রন্থের তথ্যপ্রমাণের [ভাত্ততে। শঁন্র-কথা' নামে পরের অনুচ্ছেদে প্রথমে আলোচনা 
করা হয়েছে পুথি ও তার চিত্রের মধ্যে আপাতাঁবরোধ সম্পকে পরে আছে এই 
চিতররণাতর সামাগ্রক বিচার ও বিশ্লেষণ । শেষে যুন্ত হয়েছে সমসামায়ক অন্য 
চিতররীতির সঙ্গে এই চিন্ররীতির তুলনামূলক আলোচনা । 


৩৬ 


॥ দুই ॥ 
[নিদর্শন-কথা 


আলোচনার শুরুতে পাল যুগের চিন্রকলার নিদর্শন সমূহের পারিচয় দেবার 
আবশ্যকতা আছে। আগেই বলা হয়েছে এই "চন্রকৃতির নিদর্শন এখন পাওয়া যায় 
সে যুগের প্বাথাচন্লে। আর এই 'নদর্শন-সংখ্যাও অপ্রচুর নয়। শনদর্শন-সমূহের 
তাঁলকা আমাদের আলোচনার 'ভান্ত স্বরূপ মনে করা অসঙ্গত হবে না। এই তালিকা 
মোটাম-টি তিনটি ভাগে ভাগ করা চলে। 


(ক) তারখ-সহ চিন্র-সংযুস্ত পূর্বভারতীয় প্াথ। 
(খ) তাঁরখ-বিহীন ন্র-সংযুন্ত পূর্বভারতীয় পদগীথ। 
(গ) তারিখ-সহ চিন্র-সংষুন্ত নেপালশ পদুথি। 
এ ছাড়াও আছে 'কছন-সংখ্যক তারিখ-ীবহশীন চিন্র-সংয্ন্ত নেপাল পথ । 


(ক) তারিখ-সহ িন্র-সংঘদন্ত পর্ব-ভারতীম়় পদাথ 


১। অস্টসাহাম্্রকা প্রজ্ঞাপারামতা-_প্রেথম) মহশপালদেবের ষ্ঠ রাজ্যা্কে নালন্দা 
মহাবিহারে লিখিত। কলকাতা এশিয়াটক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রাক্ষত। চার 
পত্রে বারখান 'চন্ন। 'চান্রত পাটা সেম্ভবতঃ পরবতারঁকালের)। 


তারিখ-প্যা্পকা- দেয়ধর্মোহয়ং প্রবরমহাযানযায়নঃ তাঁড়বাড়ী-মহাবিহারীয় 
আবাঁষ্থতেন শাক্যাচার্ধ স্থাবর সাধুগুপ্তস্য। যদন্র পুণ্যং তদভবত্বাচার্যেপাধ্যায় 


৩৭ 







































































































































































































































































































































































মাতাঁপিত্‌ পূর্বগ্গমং কৃত্বা সকলসত্বরাশেরনৃত্তরজ্ঞানবাপ্তয় ইাতি। 


 পরমভট্রারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরমসৌশগত শ্রীমদাবগ্রহপালদেব-পাদানুধ্যাত 
পরমভট্রারক মহারাজাধরাজ পরমে*বর পরমসৌগত শ্লীমন্মহখপালদেব-প্রবর্ধমান- 


48.571800 909015, 0810065, ০. 0. 4713 (নু, 12, 55501, 4 1995011761606. 0০৫৫৫- 
1726 01 846 01914801785 £7% 286 0060176729776 (00112018017 15291 276 026 ০0 21/6 
44450660 50048/ 0 895,844, ০], 1, 20, 1-9), 


২। অস্টসাহপ্্রিকা প্রজ্ঞাপারামতা-_ (প্রথম) মহশপালদেবের সপ্তম রাজ্যাঞ্কে 
গলাখত। দ্বারব্গের এক মৈথিলণ ব্রাহ্মণ পারবারের সংগ্রহ- বর্তমান অবস্থান অজ্ঞাত। 
১৪ পত্রে ৪২ খান চিত্। ১৯৫৪ সালে লেখক পাঁথখানি পরাক্ষা করেছেন 


৩। ধর্মগ্রন্থ_-(প্রথম) মহাপালদেবের সপ্তাঁবংশাতিতম রাজ্যান্কে 'লাখিত। 
পাটনার ম্বর্গত রাধাকৃফ জালান মহাশয়ের সংগ্রহ- বর্তমান অবস্থান অজ্ঞাত। প্রচুর 
চিন্র-সংবলিত। (সময়াভাবে সক্ষনন পরাক্ষার সুযোগ পাওয়া যায়ানি)। 

৪1 পণ্ঠরক্ষা- গোঁবন্দচন্দ্রদেবের রাজ্যকালে লিখিত (সেম্বৎংসরের অঙ্কাঁট এখন 


৩৯ 


লূগ্ত)। পাণ্ডত রাহুল সংকৃত্যায়ন এই পাথর পাঁরচয়্ প্রকাশ করেছেন। চিন্- 
সংখ্যার উল্লেখ করেনাঁন। 


তাঁরখ-প্দীষ্পকা- স্থাবর জয়াকরগ:প্তস্য.....কল্যাণসহম্রভাজনস্য পরমসৌগত 
শ্লীমদগোবিন্দচন্দ্রদেবস্য প্রবর্ধমানাবজয়রা...সংবংসরে আভালখ্যমানং শ্রাবণমাঁস শুরু- 
পক্ষে পণ্ম্যান্তিথো চিন্রানক্ষন্লে...শ্রী-বিকরম...(1) 

(70)0] 921000102)87209 ৪170 1586 01905507105 10) 00056780755 ০], 
১৬], 1935, [019 21749), 


৫&। পণরক্ষা- নয়পালদেবের চতুর্দশ রাজ্যাঙ্কে 'লিখিত। কোম্্রজ 'বশবাঁবদ্যা- 
লয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত। ১২ গন্রে ৩৬ খান চিন্ন। 

তাঁরখ-প্দাম্পকা-পরমসৌগত মহারাজাধরাজ পরমেশ্বর শ্রীমনূনয়পালদেব- 
প্রবর্ধমানীবিজয়রাজ্যে সংবৎ ১৪ চৈন্রাদনে 'লাখতেয়ং ভট্টারিকা ইতি। 


(09001010050 10111৮6151 1101975, 9. 490. 1888 (0. 89091], 00010£%6 ০0৫ 
57751742 16017150111745 6) 76 018158151/ 1410, (9800129£6, 0,175), 


৬। ধারণী-গ্রল্থ_ নয়পালদেবের চতুর্দশ রাজ্যাঞ্কে নালন্দা মহাবিহারে 'লাখত। 
নিউ ইয়রের নাসাল ও এঁলিস হশরামাঁণকের সংগ্রহ-_বর্তমানে লসএজজেলেস কাউীন্ট 
গমউীজয়মে রাক্ষিত। ২ পন্রে ৬ খান চন্ত্। 


তাঁরিখ-প্া্পিকা- দেয়ধর্মোহয়ং প্রবরমহাযানযায়নঃ পরমোপাসক নেপালী রাম- 


জীবস্য। যদন্র পণ্যং তদ্‌ভবত্বাচার্যেযাপাধ্যায় মাতাঁপত্‌ পূর্বজ্গামং কৃত্বা সকলসন্ব- 
রাশেরনস্তরজ্ঞানবাস্তয় হীতি। 


পরমভট্রারক মহারাজাধিরাজ পরমে*বর পরমসৌগত শ্রীমন্নয়পাল-বিজয়রাজ্যে সেংবং) 


শি 





























£ শ্যালল্গ বু স্থত 1 কাখক ০1 মন্বর্লা 180,17711,14001171041 517 00 01111,1 ॥ 
| দূ ন্‌ 11) | 10107117158 14101 9৮104 ৮ ৮1) ৯ | 17111 
নট লোন । নি 141.. 1 | নী ॥ মত ইতি সর ৮19 রা, গা যা ॥ 
ঘর র্‌ * ॥ ্ 


(471 ০1 17216 270. 16101 ;:12518 070. 41806 12667617)01/607 00116011017, 
0. 211), 


৭। অস্টসাহত্রিকা প্রজ্বাপারমিতা__ (দ্বিতীয়) মহীপালদেবের পণচম রাজ্যাঙ্কে 
৯০০ ৫& পত্রে ১৫ খাঁন চিন্র। 
। 


তারিখ-প্নাম্পকা-পরমেশবর পরমভট্রারক মহারাজাধরাজ শ্রীমন্মহীপালদেব- 
প্রবর্ধমানবিজয়রাজ্যে ৫ অশ্বন-(আশিবন-) কৃষ্ণ......। 


(42017101109 100152151 [10105, ০. 490. 1464 (0. 867091), 07, 0৫. 
[১. 100-01). 


৮। আর্য কারণ্ডব্যহ- রামপালদেবের দ্বিতীয় রাজ্যাঞ্কে লাখিত। নেপালস্থ 
পাটনের জয়ন্রী বিহারের তেজনারায়ণ শাক্যের ব্যান্তগত সংগ্রহ । দুখাঁন 'চািত পাটা। 


তাঁরথ-পদীষ্পকা- দেয়ধর্মোহয়ং প্রবরমহাযানযায়িনঃ পরমোপাসক শৌপাহসৃত 
সৌবাজেকরস্য। নিত মাতাপিতৃ পৃর্ঞ্গমং কৃত্বা সকল- 
সত্বরাশেরনুত্তরজ্ঞানবাপ্তয় ইীতি। | 
পরমে*্বর পরমভদ্রারক পরমসৌগত মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্‌রামপালদেব-প্রবর্ধমান- 
সম্বং ২। 
(1260779] 59108) 71205726001 191001, [90. 5-6). 


৯। পণ্টরক্ষা__রামপালদেবের নবম রাজ্যান্কে লাখিত। কাশ হন্দু িশ্বাবদ্যা- 
লয়ের ভারত কলাভবনে রক্ষিত। ২০ খাঁন চিত্ত । ছিতিত পাটা । 


৪২ 


5, ৭২1. ॥ 1:44 ডি, 





হান 
** 


1৮220 8:918 3109858005 1015, 0871090 4796-4807, 4843-4844- 0919. 00107919012 


00. ০. 4805 (5. &%. 5879৩/80, 77950100897) 11910005010 1091170102,070051, 
19১, 244, 280-61). 


১০। অম্টসাহান্রকা প্রজ্বাপারমিতা- রামপালদেবের পণ্চদশ রাজ্যান্কে নালন্দা 


মহাবহারে লাখত। অক্সফোর্ডের বদালয়ান গ্রল্থাগারে রাক্ষত। ৬ পন্রে ১৮ খানি 
1চত্র। 'চান্রত পাটা। 


তাঁরখ-পুাজ্পকা-মহারাজাধরাজ পরমেশ্বর পরমভট্রারক পরমসৌগত শ্রীমদ- 
রামপালদেব- প্রবর্ধমানীবজয়রাজ্যে পণ্চদশমে সংবৎসরে ব্যাভাঁলখ্যমানে যন্রাষ্কেনাঁপ 
১৫ বৈশাখাঁদন-কৃফসস্তম্যাং। 


7০৭1০198) 1101985, 06010 ০. 5210910৪700) (071976141৬০, 4, তৈ০, 
1, 1000. 5712), 


১১। অস্টসাহান্্িকা প্রজ্ঞাপারামতা- রামপালদেবের অস্টাদশ রাজ্যান্কে আপনক 
মহাবিহারে 'লিখিত। নিউ ইয়কেরি নাসাল ও এালস হীরামাঁণকের সংগ্রহ বর্তমানে 
লস্‌এঞ্জেলেস কাউীল্ট 'মিউীজয়মে রক্ষিত। ২ পন্রে ৬ খাঁন "চন্র। 

তাঁরখ-প্ষ্পিকা_ দেয়ধর্মোহয়ং প্রবরমহাধানষায়নঃ মলয়দেশাবানর্গত শাক্য- 
ভিক্ষু স্থাবর পূ্ণচন্দুস্য অস্য শিষ্য স্থাবর ত্রৈলোক্যচন্দ্রস্য (1) যদ পখাং তদূভবত্বা- 
চার্ষোপাধ্যায় মাতাপিত্‌ পূর্বজ্গমং কৃত্ধা সকলসত্বরাশেরনযন্তরজ্ঞানবাস্তয় ইত ॥ 
মহারাজাধিরাজ শ্রীমদরামপালদেব-রাজসম্বৎ ॥ ১৮ ॥ শ্রীমদাপনক-মহাবহারাবাস্থত 
বমতানক জয়কুমারেণ লিখিত ইতি। 

(414 0] 15286. 770. 1412701 : 14৫91£ 0752 81702 21 287017217601 0০112018018, 
০. 112), 


৪৩ 


জিন 


বই 





১২। অন্টসাহন্িকা প্রজ্বাপারামতা-রামপালদেবের বটান্রংশত্তম রাজ্যান্কে 
িখত। ব্রেডেনবূর্গ সংগ্রহ বর্তমানে লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট িউজিয়মে 
রক্ষিত। ৭ পত্রে ২১ খান চিন্ন। 


তাঁরখ-পদাষ্পকা- দেয়ধর্মোহয়ং প্রবরমহাযানযাঁয়নঃ বাসাগারক রাণক শ্রী-উদয়- 
[সংহস্য (1) যদত্র ৮ মাতানশিতৃ পূর্বঙ্গমং কৃত্বা সকল- 
সত্বরাশেরন-ত্তরজ্ঞানবাপ্তয় 


10107192100 41097 1052117) ট0. 1.5. 41958 00 1.9, 10--1958 
(111/1077%, 05, 1 & 2, 00. ৮-19), 


১৩। অম্টসাহান্রকা প্রজ্ঞাপারামতা-রামপালদেবের একোনচত্তারংশত্তম রাজ্যাঞ্কে 
1লাঁথত। 'নউ ইয়কের শার্ল এম ব্র্যাকের সংগ্রহ । চিন্র-সংখ্যা জানা নেই। 


(07161/01 1% 5. 2007, ০. 2,100. 107-12) 00776500017) 1010 2.9, ১01৬, 
০, 2 [0, 124), 


১৪। পণ্গরক্ষা_ রামপালদেবের ব্িপগ্টাশত্তম রাজ্যাঙ্কে লাখত। নূতন দিল্লীর 
জাতীয় সংগ্রহশালায় রাক্ষত। ৪ পত্রে ১২ খানি চিত্র। চিন্িত পাটা । 


তাঁরখ-পুম্পিকা- শ্রীমদরামপালদেব-রাজ্যসম্বৎ ৫৩ বৈশাখাঁদনে ১৬। 
ব9100109] 11059070557 10911), 2৩. 67-590. 


১৫। পশ্চাবংশাতিসাহত্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা- হরিব্মদেবের অস্টম রাজ্যাঞ্কে 
1লাঁখত। বরোদা সংগ্রহশালায় রক্ষিত। ২২ পন্ধে ২২ খাঁন িত্র। 


৪ 


তারিখ-পুম্পিকা- দেয়ধর্মোহয়ং প্রবরমহাযানযাঁয়নঃ পরমোপাসক রামদেবস্য 
(1) যদন্র পণ্যন্তদভবত্বাচার্যোপাধ্যায় মাতাপিত্‌ পূর্বঙামং কৃত্বা সকলসত্বরাশেরন5ত্তর- 
জ্ঞানবাপ্তয় ইতি ॥ ॥ 


মহারাজাধরাজ পরমেশ্বর পরমভট্রারক পরমবৈষব শ্রীমদহরিবর্মদেব-প্রবর্ধমানাবজয়- 


13917009 1১1015611]]) 2170 [00116 0০911977%, ০. 7০ 5 মা. 18 (7351167 0 27৫ 
1707006 7£859672 0170. 7208016 01167, 1১৮, 1, 12077000701 £8 001160107, ১. %)), 


১৬। অস্টসাহান্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা- হ'রবর্মদেবের উনাবংশ রাজ্যাঞ্কে লাখত। 
বরেন্দ্র অনুসন্ধান সাঁমাতির গ্রল্থাগারে রাক্ষত। ৬ পন্রে ৬ খানি িন্ত। 


তাঁরখ-প্ীষ্পকা- দেয়ধর্মোহয়ং প্রবরমহাযানযায়নঃ পরমোপাসক 'শিলাঁদৎ 
(শিলাভিৎ) বকস্য (1) যদন্র পৃণ্যং তদভবত্বাচার্যোপাধ্যায় মাতাঁপিত্‌ পূর্বঞ্গমং কৃত্বা 
সকলসত্বরাশেরনুত্তরজ্ঞানবাপ্তয় হীতি ॥ 
মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরমভট্রারক শ্রীমদহারিবর্মদেব-প্রবর্ধমানাবজয়রাজ্যে সংবং 
১৯ বৃহস্পতিবারে ঘ্রয়োদশ্যান্তথো িষ্পন্নায়ং ভট্টারকা ইীতি। 


(বরেন্দ্র অনুসন্ধান সামাতর অধীক্ষক ডঃ মুকলেসর রহমানের পাঠানো 
আলোকচিন্রের পাঠ)। 


১৭। অম্টসাহাপ্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা- (তৃতীয়) গোপালদেবের চতুর্থ রাজ্যাঞ্কে 
ধলাখত। আমোরকার বোস্টন সংগ্রহশালায় রাক্ষত। ৬ পন্রে ১৮ খান চিন্র। "চান 
পাটা। ্ 


৪৬ 





তাঁরখ-পাঁঞ্পকা-পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরম(দৌগত) মহারীজাধিরাজ...... 
গোপালদেব- প্রবর্ধমানাবিজয়রাজ্যসম্বৎ ৪। 


৬111960] 0£ [71750 4876, 0907), ০. 20.589 (73811575০01 £2 11859878০01 
17116 4175, 8050017, 15011, 2০. 3399), 


১৮। অস্টসাহ্ন্ত্িকা প্রজ্ঞাপারমিতা_ (তৃতীয়) গোপালদেবের পণদশ রাজ্যাঞ্কে 
[বক্রমশশলদেব 'বহারে 'লাখত। লণ্ডনের 'ব্রাটশ িউীঁজয়ামে রাক্ষত। ৬ খাঁন চিন্ন। 


তাঁরখ-প্াষ্পকা-পরমে*বর পরমভট্টারক পরমসৌগত রাজাধরাজ শ্রীমদ্‌- 
গোপালদেব-প্রবর্ধমানাবজয়েত্যাঁদ সম্বৎ ১৫ আমনে আঁধবন) দিনে ৪ (1) 
শ্লীদবিক্রমশীলদেব-বহারে 'লাখতেয়ং ভগবতা। 


13005) 1101560110, 0. 01. 6902 (17845. 1910, 009. 50-51). 


১৯। পণ্ুরক্ষা-_মদনপালদেবের সপ্তদশ রাজসম্বতে 'লাখত। 'নউ ইয়কের 
নাসাল ও এিস হারামাণিকের সংগ্রহ বর্তমানে লস্‌ এঞ্জেলেসের কাউন্টি মিউীজয়মে 
রাক্ষিত। ২ পন্রে৬ খান চিন্ন। 


তাঁরখ-পষ্পকা- দেয়ধর্মোহয়ং প্রবরমহাযানযাঁয়নঃ মহাসামল্তাঁধপাঁত মহা- 
রাজাধিরাজ মহামাণ্ডালক শ্রী-রূদ্রমানসূত পরমোপাসক রাজা বিক্লমমানস্য (1) যদন্র 
পুণ্যং তদৃভবত্বাচার্যোপাধ্যায় মাতাঁপত্‌ পূর্বঙ্গমং কৃত্বা সকলসত্বরাশেরনদত্তরজ্ঞান- 
বাস্তয় ইীতি ॥ 
ল্লীমন্মদনপালস্য রাজসম্বৎ ১৭। 

(41 01716. 070 1674 2 2494 0ম 44682 01179017801 00112018018, 
1২০. 116). 

৪8৮ 


২7. ৯০৭ অন্টসাহপ্রিকা প্রজ্ঞাপারামতা-_ লক্ষণসেন-গতসম্বতের চতুর্থ বর্ষে লাখত। 
কাশশ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারত কলাভবনে রাঁক্ষত। ৩০ খাঁন শচন্ন। 
তাঁরখ-প্াপকা-লক্ষণসেন-গতসম্বৎ ৪1 
13197968915 31)9587 191105 17871550 4853-4889, 4913-4927, 5491-5495 (9. 
1. :981955/80) 02850 1170181) 1181015010108 08170000) 0/72462, 0,246). 


২১। অন্টসাহাপ্ত্রকা প্রজ্ঞাপারামতা- গোঁবন্দপালদেবের নবম রাজ্যাত্কে 'লাখত। 
লণ্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রাক্ষত। ৩ পত্রে ৯ খান চিন্ত। 
গচান্রত পাটা। 

তাঁরখ-প্নাম্পকা-পরমে*বর পরমভ্রারক পরমসৌগত মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্‌- 
গোবন্দপালস্য গবজয়রাজ্ো সম্বৎ ৯। 

(স্নেহাস্পদ ছাত্র ডঃ দীপক ভট্াচার্যের সৌজন্যে)। 


73058] 451900 9001915, [40150019, 13309065017) 0. 1. 


ই২। অন্টসাহ্ম্্িকা প্রজ্ঞাপারামতা- গোবিন্দপালদেবের অন্টাদশ বর্ষে লাঁখত। 
কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটর গ্রল্থাগারে রাক্ষত। অন্তিম পন্নে ৩ খাঁন চিন্র। 


তারখ-পাাজ্পকা- দেয়ধর্মোহয়ং প্রবরমহাযানযায়নঃ খানোদকীয় যশরাপনরা- 
বস্থানে বং ৫2) দানপাঁত ক্ষান্তরাক্ষতস্য। যদর পৃণ্যং তদভবত্বাচার্যোপাধ্যায় মাতা- 
পতৃ পূর্ব্গমং কৃত্বা সকলসত্বরাশেরনৃত্তরজ্ঞানবাপ্তয় হীতি। 
শ্রীমদগোবিন্দপালস্যাভি......সংবৎ ১৮। চাদ্‌ভরাপাটকাবাস্থত খানোদকীয় যশরা- 


ঞ 
সি 


45190090015, 08109, 1০. 0:9989/৯ (বু, 5. 99501, 019, 01১ 03 6), 
৪৯ 










































































































































































































































































২৩। পণ্চরক্ষা-_গোঁবন্দপালদেবের হতরাজ্যসম্বতের দ্বাঁবিংশ বর্ষে লাখত। 
কলকাতার ভারতীয় সংগ্রহশালায় রক্ষিত। ৬ পত্রে ৬ খান 'চন্র, প্রাতপন্রে আরও 
দুখানি। 


তারিখ-প্াষ্পকা- শ্রীমদগোবন্দপালদেব-হতরাজ্যসম্বং ২২। 


[00191) 10159000810. (11082 81555678611545, 1৬, [১ 125, 11419), 


২৪। অন্টসাহান্্রকা প্রজ্ঞাপারামতা- গোঁবন্দপালদেবের অতাত-রাজ্য সম্বতের 
৩২ কাটি রিরালিরা রর নিত চার পন্লে 
বারখাঁন । 


তাঁরখ-পীষ্পকা-_ দেয়ধর্মোহয়ং প্রবরমহাষানযায়নঃ পরমোপাসক সাধ্ঁভক 


(ভক্ষু) শ্রীদেবানীধকস্য (1) যদন্র পৃণ্যং তদ্‌ভবত্বাচার্যোপাধ্যায় মাতাপতৃ 
পৃবঞ্গমং কৃত্বা সকলসত্বরাশেরনুত্তরজ্ঞানবাপ্তয় ইতি ॥ 


শ্রীমদগোবিন্দপালস্যাতশতরাজ্যসম্বংৎ ৩২ ফালঙ্গুনাদনে ৩ ॥ শুভগ্রস্তু সর্ব- 


নি 


সত্বানাম্‌ ॥ 


1307701099, 451500 900190, 13109£5/81019] 11)078]1 00911501101) 0£ 1৮197011507], 
০, 210, 4১০০, ০. 9. 


২৫। অস্টসাহাম্্রকা প্রজ্ঞাপারামতা- গোমীন্দ্রপালদেবের চতুর্থ রাজ্যাণ্কে 
1লখিত। কাশী 'হন্দ? বিশবাঁবদ্যালয়ের ভারত কলাভবনে রক্ষিত। ৪ পত্রে ১২ খানি 
চিন্ত। চিত পাটা । 


তারিখ-প্াাঁষ্পিকা (৫৫০৩ সংখ্যক পর্রে)-- 


৬৯ 


রাজ্ঞো গোমণন্দ্রপালস্য সংবংসর চতুষ্টয়ে। 
শ্রীমতা কাশ্যপেনেয়ং 'লাখিতান্টস()হান্ত্রকা ॥ 


9. 0 981955/20,72950 117019) 19700501170 1912000) 0484491 120 246, 
201-69, 


২৬। পণ্রক্ষা-গৌড়ে*বর মধুসেনদেবের রাজত্বকালে ১২১১ শকাব্দে (১২৮৯ 
খুশমস্টাব্দে) লাখিত। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রাক্ষত। ৬ পন্লে 
৬ খান চিন্র। 
তাঁরখ-পাম্পিকা- দেয়ধর্মোহয়ং প্রবরষানযায়িনঃ পরমোপাসক সাধু রীয়ো- 
কস্য (1) যদত্র প-শ্যং তদভবন্াচার্যোপাধ্যায় মাতাঁপিতৃ পর্ঞ্গমং কৃত্বা সকলসত্বরাশের- 
নূত্তরজ্ঞানবাপ্তয় ইতি। 


পরমে*বর পরমভট্রারক পরমরাজাধিরাজ শ্রীমদগৌড়ে্বর মধুসেনদেবকানাং 
প্রবর্ধমানাবজয়রাজ্যে যন্ত্রা্কেনাপি শকনরপতেঃ শকাব্দা ১২১১ ভাদ্র দি ২। 
45180 90019ঠ ০, 0৮49078 (7, 6৮985017010, 089 19 117). 


২৭। কালচক্র তন্দ্--১৫০৩ বিক্রমাব্দে (১৪৪৬ খ্যাম্টাব্দে) 'লখিত। কোম্রজ 
1বশ্বাবদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রাঁক্ষত। চট 


তাঁরখ-পৃষ্পিকা- দেয়ধর্মোহয়ং প্রবরমহাযানানযাঁয়নাং শাক্যাভক্ষু 
জ্জানশ্ত্রীকানাং। যদত্র পণ্য তদ্‌ভবত্বাচার্ষোপাধ্যায় মাতাপিত্‌ পা কৃত্বা সকল- 
সন্বরাশেরন.ত্তরসম্যকসম্বোঁধজ্ঞানফললাভায়েতি। 


পরমভ্টরারকেত্যাঁদ রাজাবলণ পূর্ব শ্রীমদবিক্লমাদত্যদেবপাদানামতশতরাজ্যে ' 
সং ১৫০৩ ভাদ্র দি বুধে লখাঁপতেয়ং শ্লীমং ভিক্ষু জ্ঞানশ্রীকৈঃ। 'লাখতেয়ং মগধ- 


৫২ 





দেশীয়ক আরগ্রাম-শাসনিক করণকায়স্ শ্রী-জয়রামদতেনোত 'কেরকগগ্লামাবাস্থতেন। 


€.2701772086 100158151 17101915, ০. 44৭. 1364 (8970911, 019. ০4. 121). 67-70 
17745 1965, 1000. 103-11), 


২৮। কারণ্ডব্যহ--১৫১২ বিব্লমাব্দে (১৪৫৫ খ্যীম্টাব্দে) লিখিত । বোম্বাইয়ের 
সোয়ালী মহাশয়ের সংগ্রহ। বিচ্ছিন্ন কয়েকখানি 'চান্রত পত্র ও চিন্রিত পাটা। 


তারিখ-পা্পকা_ দেয়ধর্মোহয়ং প্রবরমহাযানযায়িন.....পরমোপাসক করণ- 
কায়স্থ শ্রী...... বাস্তুকস্য শ্রী-কারণ্ডব্যহ মহাযান-সূত্ররাজ 'লখ্যাপিতেয়ং (1) যৎপুণ্যং 
তদভবস্বাচার্যোপাধ্যায় মাতাপতৃ পূর্বঙ্গমং (€কৃ)ত্বা সকলসত্বরাশেরনুত্তরজ্ঞানফল- 
প্রাপ্তয় ইতি ॥ 


সং ১৫১২ কার্তিক বাদ ১৩ বুধে হোৌন্ডগগ্রামাবাস্থত মাণি......ভাস্করেণ... 
িখিতেয়মাতি। 
('ছবি'তে প্রকাশিত চিত্র হতে লেখকের সংশোধিত পাঠ)। 


(145. ৮117, 1965, 2. 267-70; 00774, 1, 239 &. 01). 


॥ ই | 


তারিখ-্যন্ত এতগদাল চিত্রিত পুথি পূর্ব-ভারতণয় চিন্রকলার ইতিহাস আলো- 
চনায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই। আর কোন ভারতীয় চিন্নরগাতির বিচারে 
এত সংখ্যক তারিখ-সংযুত্ত নিদর্শনের সমাবেশ দেখা যায় না। এই তালিকার একুশ- 
খানি পথ প্রস্তুত হয়েছিল বিভিন্ন পাল সম্রাটদের রাজত্ব কালে-_তাঁদের তারিখ দেখা 
দেখা যায় এই সব পুথিতে। একখানি তৈরশ হয়েছিল চন্দ্রবংশীয় গোবিন্দচন্দ্রদেবের 


৫৪ 











একমান্র-মদনপাল ও গোঁবন্দপাল ছাড়া আর কোন পাল নৃপাতর রাজ্য লাভের বছর 

রা চন্দ্রবংশীয় গোঁবল্দচন্দ্র তোলকার ৪ নং) ও 
৯৮৮৮০০০৩ পি ৬ উি 
কারণে পশু থতে উল্লেখিত রাজ্যাঞ্কের সঠিক তাঁরখ 'নর্ণয় করা কঠিন। পাথ- 
গ্ীলর তারিখ সম্বন্ধীয় [সিদ্ধান্ত সে কারণে কতকাংশে [িভ'র করে অনুমানের উপর। 
পাল সম্াটদের কালপঞ্জণ সম্পর্কে প্রচুর তথ্য সম্ভার এখন আবিষ্কৃত হয়েছে, ফলে এ 
সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এখন অনেক স্পম্ট। সুতরাং সাঠক তাঁরথ আর অনমানগত 
দ্ধান্তের মধ্যে খুব বেশী হেরফের হবার সম্ভাবনা নেই। 


পণুথিগ্ীলর তাঁরখ নির্ধারণ সম্পর্কে আরও এক গুরুতর সমস্যার আলো- 
চনা আবশ্যক । পাল বংশে একই নামের.একাঁধক রাজা 'ছিলেন। আমাদের তালকায় 
মহাপাল, নয়পাল, রামপাল, গোপাল, মদনপাল, গোবিন্দপাল প্রভাতি রাজার নামাঁ্কত 
তাঁরখ দেখা যায়। একখানি পুুথির গোমণন্দুপালও সম্ভবতঃ পালবংশশয়ই ছিলেন। 
পালবংশে মহপাল নামে দূজন ও গোপাল নামে তিনজন রাজা ছিলেন। একই 
নামের বাভন্ন রাজার মধ্যে কালের দূরত্বও কম নয়। মহীপাল-নামাঁঙ্কত তারথ 
পাওয়া যায় চারখাঁন পুথিতে তোঁলিকার ১, ২, ৩ ও ৭ নং) আর গোপালের তাঁরথ 
_ দুখানিতে (তালিকার ১৭ ও ৯৮ নং)। এই অবস্থায় পশ্াথগীলর তাঁরখ-নধারণ 
নির্ভর করে কোন মহাঁপাল-বা কোন গোপালের আমলে' সংশ্লিষ্ট পণথ প্রস্তুত 
হয়েছিল এই 'সম্ধান্তের উপর। আবার এও দেখতে হবে এই দুই রাজার নামাঞ্কিত 
পশথিগুলো এই নামের একই রাজার বা 'বাভন্ রাজার শাসনকালে লেখা হয়োছিল। 


সংশ্লিষ্ট প4াঁথগুলোর আনুমানিক কাল নর্পণ্ণ করতে পারলে রাজাদের সনান্ত- 
করণ অনেরাংশে সহজ্জ হতে পারে। এই কাল-নির্ধারণ নর্ভর করে দুটি পরণক্ষাগত 
প্রমাণের উপর । একাঁট হচ্ছে লেখার ধরন ও অক্ষরের রূপ পরাক্ষা, আর একাট শর 
রীতির বিচার বিশ্লেষণ। এই দূই প্রমাণের মাধ্যমে পথগুলর আনুমানক কাল- 


৫৭ 


নির্ধারণ সম্ভব, আর সেই-প্রমাংণ..এক “দের একাধক রাজার কোন জনের আমলে 
পুথি প্রস্তুত হয়েছিল সে বিষয়ে সঙ্গত সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। পূর্বভারতণয় 
পণথর ক্ষেতে লেখার ধরন বা অক্ষরের রূপ বিশ্লেষণ খুব বেশণ সহায়ক হবে বলে 
মনে হয় না, কারণ ধর্মপগ্রল্থের পশদীথগুলো লেখা হয়ৌছল এমন এক ধরনের আলক্কারক 
[লাপিতে যার কোন বিবর্তন বা পাঁরবর্তন দণর্ঘকালের মধ্যেও লক্ষ করা যায় না। 
পণ্ডিতেরা এই লিপিকে কুটিল" নামে আঁভাহত করেছেন। আবার এ কথাও স্বীকার 
করতে হবে যে পাথর কাল বিচারে দু-একটি অক্ষরের রূপ পাঁরবর্তনের উপর : 
সন্দেহাতীত ভাবে নির্ভর করা চলে না। চন্তরপীতির বিচার বিশ্লেষণ পপথির কাল 
নির্ধারণের পক্ষে অনেক বেশণ তাৎপর্যপূর্ণ, খাঁদও মূল রশীতর গণ্ডীর মধ্যে িছ 
[িছন সামান্য পার্থক্য একই পণুথর চিত্রের মধ্যে মাঝে মাঝে লক্ষ করা যায়। পরের 
এক অনাচ্ছেদে চিত্ররীতির বিস্তারত আলোচনা সাপেক্ষে সংশ্লিম্ট পশাথর কাল 
নিধারণ সম্পকে চিত্ররশীতির সংক্ষিপ্ত 'ীবচার এ স্থানে বোধ হয় অপ্রাসাঙগক 
হবে না। 


মহীপালদেব-নামাত্কিত রাজ্যাত্কের চারখাঁন পথ (তালিকার ১, ২৩ ও ৭ 
নং) আমাদের নজরে এসেছে । প্রথম িনখাঁন পদ্াথর "চিত্রের সঙ্গে চতুর্থখাঁনর 
চন্রের গুণগত প্রভেদ ও পার্থক্য এত স্পম্ট যে, স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে, সব কটি 
পর্দাথই এই নামের একই রাজার আমলে প্রস্তুত হয়োছল কনা । উদাহরণ স্বরূপ 
আমরা বিশেষ করে মহীপালদেবের নামাঙ্কত ষ্ঠ ও পণ্চম রাজ্যাঞ্কের 
পণুথির (তালিকার ১ ও ৭ নং) উল্লেখ করতে পাঁর। পূর্ববর্তশ পাণ্ডতেরা সকলেই 
দুখান পথই এই নামের একই রাজার সমকালশন বলে দসম্ধান্ত করেছেন। তাঁদের 
মতে তিনি হচ্ছেন এই নামের প্রথম রাজা-_অর্থাৎ প্রথম মহশীপালদেব। প্রথম মহশপাল- 
দেব আনুমানিক ৯৮০ খ্ীম্টাব্দে সংহাসনে আরোহণ করেন আর অন্ততঃ ৪৮ বছর 
রাজত্ব করেন। ১০৮৩ বিক্রমাব্দে (১০২৬ খুশজ্টাব্দে) উৎকীর্ণ সারনাথের এক 
মৃর্তিলিপির মহীপাল ও পাল সম্মাট প্রথম মহশপালদেব এক .ও আভন্ব বলে 


৮ 





পশ্ডিতরা সিদ্ধান্ত করেছেন। এই তারখাটি মহবপালদেবের রাজত্বকালের একেবারে 
শেষের দিকে ফেলা হয়েছে। মহশপালদেবের রাজ্যাঙ্ক-যন্ত চা্রত পথ আমাদের 
তাঁলকায় কাল 'হসাবে প্রাচীনতম” উল্লিখিত দুখানি পথই প্রথম মহণপালদেবের 
সমকালীন হলে পণ্চম রাজ্যাত্কের পণথখানিকেই এই পর্যায়ের সর্বপ্রথম নিদর্শন 
বলে ধরতে হবে। চত্ররশীত ও অঞ্কনভঙ্গির বিচারে দুখানি পণ্দাথই একই রাজার 
আমলে প্রস্তুত হয়োছল বলে মনে করা কঠিন। 

রেখা ও রঙ-এর ব্যবহারে দুখানি পশ্দাথর চিনে দুটি ভিন্ন আদর্শের ছাপ লক্ষ 
করা যায়। ভারতাঁয় চিন্রকলার ইতিহাসের পরিপ্রোক্ষতে এই দুই আদর্শ একই কালে 
1বদ্যমান ছিল একথা 'বশ্বাস করা কঠিন। রেখা ও রঙ-এর সুসমঞ্জস ব্যবহারে মহশী- 
পালদেবের ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্কের পঠাঁথর তোলিকার ১ নং) চিন্রগ্াল (ঁচন্র নং ৪ ও ৫) গনুপ্ত- 
কালীন অজন্তা ও বাঘ গুহার চত্রগুলির সঞ্গে নিকট সম্বন্ধযুস্ত। সূলালত, সাবলীল, 
ছেদহান ও তরঙগাঁয়ত রেখা-বন্যাসে দেহভাঁঙ্গ আর তার নতোন্নত অংশ একসন্রে 
গ্রাথত দেখা যায় মহাপালদেবের ষষ্ঠ রাজ্যাঞ্কের এই পশ্াথর চিন্রে। তেমনই রঙও-এর 
সুপরসর ব্যবহারে আছে শ্যামোজবলতার প্রাতিফলন, ফলে দেহ-সৌম্ঠব উদ্ভাঁসত 
হয়েছে পূর্ণ মাত্রায়। রেখা ও রঙ-এর মাধ্যমে নতোল্লত-বভাজন বা বর্তনা-সৃষ্টর 
এই সুষ্ঠু ও সপাঁরকল্পিত প্রয়াস ভারতীয় চিন্রশিল্পের গুপ্তকালন মার্গরীতর 
প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকৃত। পরবর্তী কালে রেখা ও রঙ-এর এই প্রসাদ-গ্‌ণ রুমশঃ 
হাস পেলেও মহাঁপালদেবের ষষ্ঠ রাজ্যাত্কের পাথর চিত্রে এই বোঁশল্ট্য স্পস্ট ভাবে 


*্রজতানন্দ দাশ গুপ্ত তাঁর [৪9 [0012 08100507208 91007 নামক গ্রন্থে 
ধর্মপালদেবের রাজত্বকালে চাতত একথানি অক্টসাহত্রিকা প্রজ্ঞা পদুথির উল্লেখ করেছেন 
(পৃঃ ২০)। কোন পন্রপাত্রকায় বা তাঁলকা গ্রন্থে এরকম কোন পশুথির উল্লেখ আমরা পাইনি । 
উত্ত তথ্যের প্রমাণ হিসেবে উপাঁস্থত করা হয়েছে নি. দি. 1915/819 সম্পাদিত 80১27 00০8) 
0১ ৪55 (0. 312); এই পৃঙ্ঠায় ধর্মপালদেবের আমলের কোন চিন্িত পাথর উল্লেখ নাই; 
উল্লেখ আছে শুধু ধর্মপালদেবের রাজ্যাঞ্কের বোধগয়া গশিলালিপির 


৬০ 


দেখা যায়। মহাঁপালদেবের সপ্তম ও সপ্তাঁবংশাতিতম মানালি পাথর তোলকার 
২ ও ৩ নং) চিত্রেও এই বোঁশন্ট্য বশেষভাবে 


তুলনায় মহপালদেবের পণম রাজ্যাঙ্কের পাথর (তালকার ৭ নং) চন্নে 
দেখা যায় এমন একটি পৃথক িন্রমানসের প্রকাশ, যার সঙ্গে গুপ্তকালীন মার্গরীীতির 
সংযোগ আতমাত্রায় ক্ষীণ। এ পশ্াথর চিত্র রেখা-প্রধান, রেখা-সর্বস্ব বললেও অত্যন্ত 
হয় না। অথচ মার্গরীতির রেখা-বন্যাসের প্রসাদ-গুণ, তার লালত্য, তার সাবলশীলতা 
বা বর্তনা-সৃম্টিতে তার অপূর্ব দক্ষতা- এসবের িছুই অবাঁশম্ট নেই পম রাজ্যাঞ্কের 
এই পধাথর চিত্রে (চিন্্র নং ১১, ১২, ১৩)। এ পাথর চিত্রের রেখা দূঢ়বদ্ধ, ভঙ্গশীল, 
ধাজ্‌ অথবা কুঁটিল-_আঁবাচ্ছিন্ন বা তরত্গাঁয়ত নয়। রেখা-ীবন্যাসের এই খাঁণ্ডিত 
পদ্ধাতিতে চিত্রের সমাম্টগত এঁক্য ও বর্তনা-গুণ উভয়েরই অভাব সমানভাবে দেখা যায়। 
রঙ-এর সমান ব্যবহারে শ্যামোজবলতার কোন প্রীতিফলন নেই এই পাথর চিন্রে; ফলে 
দবমান্রক এই চিন্ররীতি মার্গরশীত থেকে পৃথক আদর্শের বলেই স্বীকার করতে হবে। 
উপরন্তু, এই পাথর চিত্রের আরও একটি বিশেষ লক্ষণ উল্লেখযোগ্য । পাশ্বগিত 
ভাঁঙ্গতেও দুটি নেত্রেরই সমবিন্যাস এই পাথর চিন্রের একটি 'বাশষ্ট লক্ষণ, ফলে 
একাঁট নেত্রের দেহগন্ডীর বাইরে উদ্গত আতন্রমণ স্পম্ট ভাবে প্রতীয়মান এই পধাথর 
চিন্রে। এই বোশিষ্ট্য মধ্য-যুগ্ীয় ভারতীয় চিন্ত্রে দেখা যায় কোন কোন অগ্চলে । কিন্তু 
কোথাওই এই লক্ষপাটর আঁবর্ভাব খুম্টীয় একাদশ শতকের শেষার্ধের আগে দেখা 
যায় না। সব মিলিয়ে মহাীপালদেব-নামাঁঞ্কিত পণ্চম রাজ্যাঙ্কের প'ীথর চিত্র এমন 
এক রীতির পাঁরচায়ক যা মার্গরশীত থেকে পৃথক বলেই স্বীকৃত। শ্রীমতী স্টেলা 
ক্লামারশ (55115 চ027/1501) এই রীতি মধ্য-ষুগশয় আদর্শে গড়ে উঠোছিল বলে 
০ 
নয়। এই মতান_সারে তান এই দ্হখান (মহপাল-নামান্কিত পণ্চম ও যম্ত রাজ্যাঞ্কের) 
পাথই প্রথম মহাপালদেবের আমলে প্রস্তুত হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। 


৬৯ 





মার্গরীতি ও মধ্য-যুগীয় রীতির শিল্পমানসের মধ্যে দূরত্ব এত বেশশ ও স্পষ্ট 
যে এই দুখাঁন পণ্াথর মধ্যে কালের ব্যবধান স্বীকার করাই সমীচীন হবে। দুটি 
পুথি সমকালের, এক বছরের ব্যবধানে প্রস্তুত হয়োছল, এ সদ্ধান্ত স্বতঃই যান্তসহ 
বলে মনে হয় না। মহাপাল-নামাঁঙ্কত ষম্ঠ রাজ্যাত্কের পাথর 'চন্্র গুপ্তকালের 
মার্গরীতির সঙ্গে নিকট সম্পর্কয্যন্ত দেখে বলা যায় যে পশ্াথখাঁন পণ্চম 
রাজ্যাঞ্কের পথ থেকে অনেক আগের ও প্রথম মহঈপালদেবের আমলের । মহশপাল- 
দেব-নামাঙ্কিত সপ্তম ও সপ্তাবংশাতিতম রাজ্যাঞ্কের দুখান পশুণথ (তালিকার ২ 
ও ৩ নং) সম্পকেও একই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। মহীপালের পণ্চম রাজ্যাঙ্ের 
পদদাথখানি (তালিকার ৭ নং) প্রস্তুত হয়োছিল দ্বিতীয় মহীপালদেবের সময়ে । এই 
দুই রাজার মধ্যে কালের ব্যবধান, রাজ্যলাভের বছর থেকে গণনায়, প্রায় একশ বছর। 


পরের এক. অনচ্ছেদে মার্গরীতি ও মধ্য-যুগণয় 'চন্রীতি সম্বন্ধে বিশদ 
আলোচনা করা হবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন ষে এই মধ্য-যুগণীয় রীতির 
প্রকম্ট রূপ দেখা যায় পাঁশ্চম-ভারতশয় 'চন্রকলায় খীম্টীয় একাদশ শতকের শেষের 
ভাগ থেকে৷ রি 


পাঁণ্ডিত রাহুল সংকৃত্যায়ন 'তব্বতের নোর (৪০7) বিহারে রাক্ষত পণরক্ষার 
একখান 'চিন্রত পশ্াথর প্রাত আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পদ্দাথখাঁন 
(তালকার ৪ নং) গোবিন্দচন্দ্র নামে এক রাজার আমলে প্রস্তুত হয়েছিল। দুঃখের 
বিষয় রাজ্য-সম্বংসরের অগ্কাঁট এখন লুগ্ত। এই গোঁবিল্দচন্দের পাঁরচয় সম্বন্ধে 
[কছ; আলোচনার প্রয়োজন আছে। কেউ কেউ মনে করতে পারেন এই গোঁবিন্দচন্দ্ 
ও গাহড়বাল-রাজ গোবিন্দচন্দ্র এক ও আভিল্ন। এই মত গ্রহণ করতে কিছ বাধা 
আছে। পণাথখানর তারিখ-প্াষ্পকায় গোবিন্দ্রচন্দ্রকে 'পরমসৌগত' বলে বর্ণনা 
করা হয়েছে, অর্থাৎ এই রাজা 'ছলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। গাহড়বাল-রাজ গোবিল্দ- 
চন্দ্রের দুই পদ্বশীর বৌম্ধ ধর্মে অনুরাগের কথা আমাদের জানা থাকলেও রাজা 'নিজে 


৬৩ 


লেন ব্রান্মণ্য ধর্মে বিশবাসী। তাঁকে কখনও 'পরমসৌগত' আখ্যা দেওয়া যায় না। 
গোবিন্দচন্দ্র নামে একজনই বৌদ্ধ রাজার কথা আমরা জাঁন-_-তিনি হচ্ছেন চন্দ্র বংশীয় 
রাজা গোঁবন্দচন্দ্রদেব। পূর্ব বঙ্গ ছিল চন্দ্র রাজাদের আধকারে আর বিক্রমপুর ছল 
তাঁদের রাজধানী । গোঁবন্দচন্দ্রু সহ এই বংশের সব রাজারই “পরমসৌগত' আখ্যা 
দেখা যায় তাঁদের 'লাপমালায়। এই কারণে এই পন্বাথর প্হীষ্পকার গোঁবল্দচন্দ্র ও 
পূর্ব বঙ্গের চগ্দ্র বংশীয় রাজা গোঁবল্দচন্দ্র এক ও আভম্ব এই সিদ্ধান্তই সমীচনন। 
সকল প্রমাণ সাপেক্ষে 'তাঁন প্রথম মহাীপালদেবের সমসামায়ক 'ছিলেন। খ.ঈম্টীয় 
একাদশ শতকের প্রথম পাদে তান পূর্ব বঙ্গে রাজত্ব করতেন একথাও আমাদের জানা 
আছে। গোবিন্দচন্দ্র অন্ততঃ ২৩ বছর রাজত্ব করোছলেন তাও আমরা জাঁন। এই 
পদীথর তারিখ-প্দীষ্পকার রাজ্য-সম্বংসরের অঙ্কটি লুপ্ত হওয়া সত্বেও অনুমান 
করা অসঙ্গত নয় যে প্দাথখান প্রস্তুত হয়েছিল খুখন্টীয় একাদশ শতকের প্রথম 
ভাগে, হয়তো প্রথম মহীপালদেবের রাজত্ব কালের মধ্যেই । গোঁবন্দচন্দ্রের অধিকার 
পূর্ব বঙ্গের বাইরে বস্তৃত ছিল এমন কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং পশ্াথখানি 
বর্তমান বাংলাদেশেরই কোন স্থানে প্রস্তুত হয়োছিল বলে মনে হয়। খণ্ডিত পনীষ্পকায় 
'শ্লী-বিকুম... এই পাঠ দেখে অনুমান করা চলে যে প্াথখাঁন লেখা হয়োছল চম্দ্ 
বংশের রাজধানী বিক্মপুরে, সম্ভবতঃ বিক্রমপুর মহাবহারে। পুক্পকার এই অ শে 
সাধারণতঃ পদুথ লেখার স্থানের উল্লেখ থাকে। বাঞ্গালশর কাছে এই পশ্াথখাঁন 
আর তার চিন্ন বিশেষ মূলাবান। এখন অবশ্য এই চিত্রের সঙ্গে পাঁরচিত হবার 
সযোগ নেই বললেই হয়। 


প্রথম মহশপালদেবের পত্র নয়পালদেবের সময়ের দুথাঁন চন্র-সংযান্ত পপ্ীথ 
(তালিকার ৫ ও ৬ নং) আমাদের জানা আছে। দুখানিই' তাঁর চর্তুদশ রাজ্যাঙ্কের 
একথানি (তালিকার ৬ নং) প্রস্তুত হয়েছিল নালন্দা মহাবিহারে। পুথি দখানি 
একাদশ শতকের চ'ল্লশের দশকের বলে সিদ্ধান্ত করা চলে। নয়পালদেবের প্র 


৬৪ 





[ছিলেন তৃতীয় বগ্রহপাল 11 তৃতীয় বিগ্রহপালের পুত্র ছিলেন 'দ্বতীয় মহখপালদেব। 
দ্বিতীয় মহশপালের পণ্ণম রাজ্যাঞ্কের 'চান্রত পুথির উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। 
এই পশুথখানি একাদশ শতকের সত্তরের দশকে প্রস্তুত হয়োছিল বলে অনুমান করা 
যায়। 


আমাদের তাঁলকায় সাতখাঁন পথ আছে রামপালদেবের আমলের- রাজ্যাৎক 
২, ৯, ১৫১* ১৮, ৩৬,** ৩৯, আর ৫৩ (তালিকার ৮, ৯, ১০, ১১, ১২,১৩ ও ১৪)। 
রামপালদেব 'ছলেন দ্বিতীয় মহীপালদেবের এ্ছোট ভাই। দ্বিতীয় মহীপালদেবের 
সময়ের রাম্ট্রীব্লবের কথা সকলেরই জানা আছে। সেই বিপ্লবে মহশপালদেব প্রাণ 
হারান ও বরেন্দ্রী পাল রাজবংশের হস্তচ্যুত হয়। রামপালদেব বিপ্লবের উত্তরসাধক 
ভশমকে পরাজিত করে বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধার করেন। তান সুদীর্ঘ ৫৩ বছর রাজত্ব 


1 17857) [18010 1911115011006 00510101706 নামক গ্রন্থে পেত ২০) তৃতণয় শবগ্রহপাল- 
দেবের ষড়াঁবংশাততম রাজ্যাঞ্কের এ চন্র-সংযুস্ত পণ্চরক্ষা পদাথর উল্লেখ দেখা যায়। পর্াথ- 
থান লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউীজয়মে রক্ষিত। 'ব্রাটশ 'মিউীজয়মের সংস্কৃত পশ্রাথর তাঁলিকা- 
সূচীতে (৫৪৫ নং, পঃ ২৩২-৩৩) ডীল্লাথখত পদাথথাঁন চিন্র-খাঁচত বলে পাঁরাচাত দেওয়া 
হয়ান। তা'লিকা-কার এবিষয়ে 'বশেষ সতর্ক ছিলেন আর চিন্র-সংযুস্ত পাথর ক্ষেত্রে সে তথ্য 
তান যথারশীত তাঁলকার অন্তর্ভৃষ্ত করেছেন। উত্ত তালিকা-সৃচীতে সংশ্লিষ্ট পথ সম্বন্ধে 
এই তথ্যের অভাব দেখা যায়। বর্তমান লেখকও 'ন্রিটিশ মিউজিয়মের এই প'থখা কোন 
চিত্র দেখেননি । 

*এই পশুথখানি [85970 70197) 71917050019 0917008  নামক গ্রন্থে রামপাল- 
দেবের পণ্টাবংশ রাজ্যাত্কের আর কলকাতা এশিয়াটক সোসাইটির গ্রল্থাগারে রক্ষিত বলে উল্লেখ 
করা হয়েছে পৃঃ ২০)। পুথিখানি রামপালদেবের পঞ্চদশ রাজ্যাঞ্কের, আর আছে অক্সফোর্ডের 
ব্দলিয়ন গ্রল্থাগারে (তালিকা দেখুন)। 

দউন্ত গ্রঞ্থে (পৃঃ ২৯) পাথিখানির রাজ্যাঙ্ক দেওয়া হয়েছে ৩৯। লেখক [01281 
(০. 1)-এ প্রকাশিত তথ্যের উপর নির্ভর করেছেন। পম্পিকা-পরীক্ষায় দেখা ঘয় তারিখাঁট 
হবে ৩৬ (তাঁলকা দেখুন)। 


৬৬ 


করেন (তোলিকার ১৪ নং)। এই রাজার আমলের সাতখানি পদাথর মধ্যে একখান 
(তালিকার ১০ নং) প্রস্তুত হয়োছল নালন্দা মহাবহারে, আর একখান (তোলকার 
১১ নং) আপনক মহাবিহারে। এই রাজার আমলের সাতখান প*ুথর মধ্যে প্রথম চার- 
খানি লেখা হয়োছল একাদশ শতকের শেষ পাদে, আর বাকণ িনখাঁন দ্বাদশ শতকের 
প্রথম ভাগে। বর্মবংশীয় হঁরিবর্মদেবের আমলের দুখানি পদুথ (রাজ্যাঙ্ক ৮-_তাঁলকার 
১৫ নং, ও রাজ্যা্ক ১৯-_তাঁলকার ১৬ নং) আমরা পেয়োছ। হারবর্মদেবকে রাম- 
পালদেবের সমকালীন মনে করবার সঙ্গত কারণ আছে। তান পূর্ববঙ্গে রাজত্ব 
করতেন। প্াথ দুখানিও প্রস্তুত হয়োছল পূর্ববঙ্গেই। একাদশ শতকের শেষ 
পাদ থেকে দ্বাদশ শতকের প্রথম তিন দশকের মধ্যে নয়খাঁন 'ত্র-য্যন্ত পথ পাল 
ঘূগের চিন্রকলার ইতিহাসের একটি বিশেষ অধ্যায়ের মূল্যবান নিদর্শন । 


গোপালদেবের নামাঙ্কিত রাজ্যাঞ্কের দুখান চানত প“াথ (তাঁলকার ১৭ 
ও ১৮ নং) আমাদের জানা আছে-_ একখান চতুর্থ রাজ্যাঞ্কের আর একখান পণ্চদশ 
রাজ্যাঞ্কের। পাল রাজবংশে গোপাল নামে 'তনজন রাজা ছলেন। এই নামের 
প্রথম রাজা পাল রাজবংশের প্রাতিষ্ঠাতা, আর তিনি বর্তমান ছিলেন খীম্টীয় অস্টম 
শতকের মধ্যভাগে । দ্বিতীয় রাজা রাজত্ব করতেন দশম শতকের মধ্যভাগে । গোপাল 
নামের তৃতীয় রাজা ছিলেন রামপালদেবের পোন্ন; রামপালদেবের পর তিনি পাল 
1সংহাসনে আরোহণ করেন দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয় পাদের শুরুতে । গোপালদেব- 
৭১৪০ পা -৯০ ুলা 
হয়োছল তারও বিচার করা প্রয়োজন। বোস্টন 'মউাঁজয়মে রাঁক্ষত চতুর্থ রাজ্যাঙ্কের 
পশুথিখান (তালিকার ১৭ নং) তৃতীয় গোপালদেবের আমলের বলে কুমারস্বাম 
গসদ্ধান্ত করেছেন । চিন্ররীতির বিচারে এ সিদ্ধান্ত সমণীচশন বলেই মনে হয়। ব্রিটিশ 
মউীজয়মের পণ্চদশ রাজ্যাঙ্কের পশাথখাঁন দ্বিতীয় গোপালদেবের আমলের বলে 
কোন কোন পাঁণ্ডিত মত প্রকাশ করেছেন। দুখাঁন প'ীথর চিত্রই এক ও অনুরূপ রখাঁতর 
সাক্ষা দেয়। শুধু তাই নয়, এই পনর চর রশীতি-বচারে দ্বাদশ শতকের অন্যান্য 


৬৭ 











































































































































































































প'াথর চিত্ত থেকে আভন্ন। এই কারণে পণ্চদশ রাজ্যাঞ্কের পদাথর গোপালদেব- গু . 
রামপালদেবের পৌন্ন তৃতীয় গোপালদেব এক ও আভন্ন বলেই স্বীকার করতে হবে ।* 
আগে মনে করা হত তৃতীয় গোপালদেবের রাজত্বকাল ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। আর 
সেই বিশ্বাস অনুসারে পণ্দশ রাজ্যাঞ্কের পদ্াথখাঁন দ্বিতীয় গোপালদেবের 
আমলের বলে কেউ কেউ মন্তব্য করোছলেন। 'কছুদন আগে গোপালদেব- 
নামাঞ্কিত চর্ুদশ রাজ্যাঞ্কের একখান সদাঁশব মূর্তি আ'বন্কৃত হয়েছে । অক্ষরের 
রূপ ও ভাস্কর্ষরীতির বিচারে এই মার্তকে কোন ক্রমেই দ্বাদশ শতকের পূর্ববর্তী 
বলে সিদ্ধান্ত করা যায় না। সুতরাং এ মার্ত পশ্ডিতেরা তৃতীয় গোপালদেবের 
সমকালীন বলেই মত প্রকাশ করেছেন। 'শিল্পরশীতির 'াবচার ও 'বশ্লেষণে এই মার্ত 
আর পণ্চদশ রাজ্যাঙ্কের পশ্বাথখাঁন তৃতীয় গোপালদেবের আমলের বলে সঙ্গত 
ভাবেই 'সম্ধান্ত করা চলে। পাল সম্রাটদের কালপঞ্জতে তৃতশয় গোপালদেবের 
পনের বছরের রাজত্বকাল অসম্ভব নয়। 


তৃতীয় গোপালদেবের পর তাঁর খুল্লতাত মদনপালদেব পাল ীসংহাসনে আরোহণ 
করেন। আমাদের তাঁলকার একখান পশ্াথর তাঁরখ দেখা যায় শ্রী-মদনপালস্য 
রাজসম্বৎ ১৭? (তালিকার ১৯ নং)। মদনপালদেবের রাজ্যলাভের তাঁরখ আমাদের 
জানা আছে। এ সম্পর্কে আমরা সঠিক প্রমাণ পাই তাঁর বালগুদার লিপিতে। এই 
গলাপর তাঁরখ শকাব্দ ১০৮৩ (খ্শম্টীয় ১১৬১-৬২) ও মদনপালদেবের 
রাজ্যা্ক এক ও সমার্থক। এই গণনানৃসারে মদনপাল রাজ্যলাভ করেন ১১৪৩-৪৪ 
খত্ীজ্টাব্দে। সুতরাং আমাদের পপাথখানির তাঁর ১১৬০-৬১ খশজ্টাব্দ | 


*গোপালদেবের পঞ্চদশ রাজ্য্কের পদথখানর উল্লেখে [7856911) [1)01917 
11817502106 7810005 গ্রন্ধের লেখকের বিশেষ প্রমাদ দেখা যায়। কখনও 'তাঁন এখানি 
গোপালদেবের আমলের বলে পারচয় 'দয়েছেন (পৃঃ ২০, ৪৫), কখনও বলেছেন এখানি 

তৃতীয় গোপালদেবের সময়ের (পেত ৩০)। 


৬৯ 


চারখানি চিন্র-সংয্স্ত পদ্গাথতে (তালিকার ২৯, ২২, ২৩ ও ইষ্ট নং) আমরা 
তাঁরখ পাই গোঁবন্দপাল নামে এক রাজার । দ্বাদশ শতকের পূর্ব-ভারতের হীতি- 
হাসে গোঁবন্দপাল একটি সুপারাচিত নাম। তাঁর নামাঁঞ্কত তাঁরখ-য্যন্ত দলাপ ও 
পশুরথ বেশ ছু পাওয়া গেছে। কয়েকখানতে তাঁরখের পূর্বে 'অতখত” হত”, 
“গত”, ণবনম্ট', প্রভাতি বশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে। একখানি [লে পে প্রচালত নয় 
অনুযায়ী তারিখ পাওয়া যায় “পরমে*্বর পরমভট্টারক মহারাজীকীরাজ শ্রীমদগোণবন্দ- 
পালস্য বিজয়রাজ্যে সম্ব ৪11 সে কারণে অনেকে মনে করেছেন গোবন্দপাল মা 
চার বছর পূর্ণগোরবে রাজত্ব করোছিলেন, তার পর শুরু হয় তাঁর অতাত-সম্বং- 
সরের গণনা । গোঁবন্দপাল যে চার বছরেরও বেশশ সসম্মানে রাজত্ব করোছলেন 
তার প্রমাণ আমরা পাই আমাদের তাঁলকার ২১ নং পাথর পাঁষ্পকায়। পশথখানি 
প্রস্তৃত হয়োছল গোঁবন্দপালের নবম রাজ্যাঙ্কে-আর প-ুষ্পিকায় গোঁবন্দপালের 
নামের সঙ্গে পরমে*বর', 'পরমভদ্রারক', 'মহারাজাধিকাজ” গবজয়রাজ্যে' ইত্যাঁদ 
[বিশেষণ ব্যবহারে নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত করা যায় যে গোবন্দপাল অন্ততঃ নয় বছর 
গৌরবের সঙ্গে সিংহাসনে সমাসান 'ছিলেন। 


প্রসঙ্গতঃ লক্ষ করা প্রয়োজন, গোঁবন্দপাল-নামাঁঞ্কিত ১৯৪, ১৮, ২২, ৩২, 
৩৮ সম্বতের ক্ষেত্রে যেমন 'গত', “অতীত”, 'হত', এবনম্ট”, প্রীত [বিশেষণ দেখা 
যায়, তেমন আবার ১৮, ২৪, ৩৭, ডের উিভেখে এনে িসৈর দের তয় 
নাই। আমাদের তাঁলকার ২২ নং পপুথর খাণ্ডত পীষ্পকায় গোবিন্দপালের 
১৮ সম্বংসরের সঙ্গে ভ্ীমদৃগ্গোবন্দপালস্যাভি (বর্ধমান), এই বাক্যাট যুন্ত দেখা 

যায়। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইাটর একথা চি্বিহশীন প'থতে আমরা 
রা শ্রীমদগোঁবিন্দপালীয় সম্বং ১৪?। একথান 'ল্াপতে আবার এই 
তাঁরখটি 'অতশত-সম্বংসর' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'বাভন্ন তথ্যপ্রমাণাঁদর সাক্ষো 

মনে হয় গোবন্দপাল-নামা্কিত সম্ব্ট, বর্তমানই হোক বা অতাঁতই হোক, তাঁর 
রর রা রি এচারা সর মায়ারি। গয়ার একখান 'লাপিতে গোঁবিজ্দ- 
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পাল-নামা্কভত তারখের সর্দো সমকালজ্ঞাপক বিব্রমান্দের তারিখ ব্যবহারে জানা 
যায় গোঁবন্দপাল-সম্বতের শুরু হয় ১৯৬১-৬২ খশম্টাব্দে। এই তারখাঁও 
গোবিন্দপালদেবের রাজ্যলাভের বৎসর হবার সম্ভাবনা খুব বেশী। মদনপালের শেষ 
তারখ যা আমাদের জানা আছে সোঁটও ১১৬১-৬২ খশষ্টাব্দ। মদনপালের পর 
গোঁবন্দপাল পাল িসংহাসনে আরোহণ করেন এ মতও পাণ্ডতেরা স্বীকার করেন। 
গোবিন্দপাল-নামাঁ্কত চারখাঁন পশুীথতে (তালকার ২১, ২২, ২৩ ও ২৪ নং) 
তাঁরখ আছে যথাক্রমে ৯ (১১৭০-৭১ খীম্টাব্দ), ১৮ (১১৭৯-৮০ খীম্টাব্দ), ২২ 
(১১৮৩-৮৪ খ্ীষল্টাব্দ) আর ৩২ (১১৯৩-৯৪ খওীজ্টাব্দ)। 


এই প্রসঙ্গে আর একখান 'ান্রত পাঁথরও উল্লেখ প্রয়োজন। এখানতে 
(তালিকার ২০ নং) তাঁরখ আছে 'লক্ষণসেন-গতসম্বৎ ৪'। লক্ষণসেন-নামাঙ্কিত 
এই সম্বংট বহুকাল প্রচলিত 'ছিল। 'মাঁথলা অণ্লে এটির চলন ছল কয়েকশত 
বংসর। এই সম্বতের তারখের সঙ্গে অন্যান্য প্রচালত অবন্দের তারথও ব্যবহার 
হয়েছে অনেকক্ষেত্রে। সমকালজ্ঞাপক তথ্যাদর প্রমাণে দেখা যায় লক্ষণসেন-সম্বতের 
প্রারম্ভ তারিখ দ্বাদশ শতকের প্রথম দশক থেকে চতুর্থ দশকের মধ্যে 'বাঁভন্ন বছর 
থেকে গণনা করা হয়েছে। এ সমস্যার নিরসন এখনও সম্ভব হয়ান। লক্ষণসেন- 
ম্বতের শুরু যখনই হোক সংঁশিলম্ট এই পপ্াথখান প্রদ্তুত হয়েছিল দ্বাদশ 
শতকের প্রথমাধেই। 


গোমীন্দ্ুপাল নামে এক রাজার চতুর্থ রাজ্যাত্কের একখান িন্রসংযান্ত পুথি 
(তালিকার ২৫ নং) আমরা পেয়োছ। এই গোমান্দ্রপাল কে ছিলেন আমাদের 
সঠিকভাবে জানা নাই। নাম দেখে মনে হয় পালরাজবংশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক 
থাকা অসম্ভব নয়। পালরাজবংশের আসন্ন পতনের মূখে বর্তমান বিহারের কোন 
অঞ্চল তাঁর শাসনভুন্ত 'ছিল এ অনূমানও অসঙ্গত নয়। দ্বাদশ শতকের শেষ ভাগে 
পাথখান প্রস্ভৃত হয়োছল বলা যায়। চিন্ররশীতর 'বচারেও এ সিদ্ধান্ত 


ণ২ 
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আমাদের জানা তিনখান চিন্রসংয্যন্ত প'থিতে (তাঁলকার ২৬, ২৭ ও ২৮ 
নং) আমরা সঠিক তাঁরখ পাই--১২১১ শকাব্দ (১২৮৯ খুীভ্টাব্দ), ১৫০৩ 'বিক্ুমাব্দ 
(১৪৪৬ খশষ্টাব্দ) আর ১৫১২ 'বক্রমাব্দ (১৪৫৫ খশল্টাব্দ)। পূর্ব-ভারতে 
মূসলমান-শাসন পত্তনের পরবর্তী এই 'তিনখাঁন 'চাত্রত পশ্দীাথ পাল সাম্রাজ্যের 
অবসানের দীর্ঘকাল পরেও এই শচন্ররশীতির আঁস্তত্বের পাঁরচয় দেয়। 


উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় এই 'িন্ররশীতর নিদর্শন খম্টীয় দশম 
শতকের শেষ ভাগ হতে পণ্চদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রসারত। পণচশখান 'চন্র- 
সংযবন্ত পদ্দাথ দশম শতকের শেষভাগ হতে দ্বাদশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত দুইশত 
বৎসরের মধ্যবত্শীকালের । এই দুইশত বসরই এই চিন্ররীতির পারপূর্ণ বিকাশের যুগ 
বলে মনে করা অসঙ্গত হবে না। মুসলমান-আঁধকার স্থাপনের পরবর্তী নিদর্শনের 
সংখ্যাষ্পতা দৃষ্টে অনুমান করা যায় যে মুসলমান-শাসন প্রাতিষ্ঞা় এই দশর্ঘস্থায়স 
চিত্রীতির অবক্ষয়ের সূচনা হয়েছে, আর রশীতাটও ক্রমাবল-প্তির পথে অগ্রসর 
হয়েছে। শেষোল্ত 'তিনথানি পাথর চিত্রে সেই সাক্ষ্য স্পম্টভাবে বিদ্যমান। 


| ৩ । 


আগেই বলা হয়েছে খাণ্ডিত অবস্থার দরুন িছু কিছ 'চীন্রত পদীথর তাঁরথ 
এখন লস্ত। তারিখ-যৃত্ত 'চন্র-সংযযন্ত পাথর তুলনায় এ সব প*ুখির কালানর্ণয় 
সম্ভব। কম করে চোদ্দখান তারিখ-ীবহখন 'চান্রত পাথর কথা আমাদের জানা 
আছে। তাদের তালিকা এ ক্ষেত্রে অপ্রাসাঁঞশাক হবে না বলে মনে হয়। 
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খে) তারিখ-বিহখন চিনর-সংয্ত পৃব-ভারতায় পণ 


১। অপারামতায়ুর্নাম মহাযান-সূত্র-আঃ একাদশ শতক। কলকাতার 
এাশয়াটক সোসাহাটর গ্রন্থাগারে রাক্ষত। তন পন্লে 'তনখান রেখাঁচন্ন। 


4১51800 50019, 09100009, 0. 0. 4716 (58501, 07, ০4৫. 0. 40). 


২। অস্টসাহাম্ত্রিকা প্রজ্ঞাপারামতা- আঃ দ্বাদশ শতক । 'নউইয়রকের জ্যকসন 
হিগ্‌সের সংগ্রহ, বর্তমানে ডেদ্রয়েট ইনাঁস্টাটউট অব আর্টস। 'বাঁক্ষপ্ত পন্লে কতিপয় 
চত। পাটার চল পরবর্তণকালের। (91)617091) চি 1,6৩১ 3151195117, 1096018 11051165856 
01 470, [50 তি০. ৪) । শার্মান দির মতে পঠাথখানি দ্বাদশ ও ষোড়শ শতকের মধ্য- 
বতশিকালের। 5০০৮৪ এ পদাথখানিকে রামপালদেবের পণ্চদশ রাজ্যাঙ্কের প্দাথর (ক 
তাঁলকার ১০ নং) সমকালশন বলে মনে করেন (04. [, ও. 4. 0- 40)। অধেন্দ্রকুমার 
গাঙ্গুলশর মতে (78147, ৩. 8-89)এই পশ্াথখানর চন্ত্র একাদশ-দ্বাদশ শতকের 


অন্যান্য পণথির চিত্রের তুলনায় নিম্নমানের তো নয়ই, বরং অজিত ঘোষ সংগ্রহের 
পাথর (নশচের ৩ নং) চিত্র হতে অনেক উন্নতমানের । 


৩। চিন রানা রালার কাকির কলকাতার আঁজত 
মিলির গার ররর হা দুর ণবাক্ষিপ্ত পত্রে 
কয়েকখানি । 


6০ 0211079 0£ 41০ ৮5510117519, 0. 86-58 (81277, ০. 8859, 
10). 70484), 


আঁজত ঘোষের মতে পশ্থখাঁন নবম শতকের--চিত-রশীতির বচারে 
এ মত সমর্থন করা যায় না। 'িনয়তোষ ভট্টাচার্য অক্ষরের রূপ পরাক্ষা করে 
পথখানকে ১১০০ খ্ীস্টাব্দের সমকালীন বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। চনরীতির 
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বিচারে পদাথখাঁন দ্বাদশ শতকের শেষভাগে প্রস্তৃত হয়োছিল বলে মনে 
করা যায়।* 


8৪1 বৌদ্ধ ধরল আঃ দ্বাদশ শতক । নিউ ইয়কের মেস্ট্রোপালটান 'মউাঁজয়ম 
অব অর্ট। 'বাক্ষস্ত চিন্র। 


&। তন্তগ্রন্থ-_আঃ দ্বাদশ শতক । রাজশাহশী বোংলাদেশ) বরেন্দ্র অনুসন্ধান 
সাঁমিতির সংগ্রহশালা । বহহস্ত বহপদ 'বাঁশস্ট দেবতাদের িন্র-স,ংযুত্ত। 


৬। অস্টসাহান্র্িকা প্রজ্ঞাপারামতা--আঃ দ্বাদশ শতক । নিউইয়র্কের নাসলি 
ও এলস রিলিজ সংগ্রহ বর্তমানে লস্‌এঞ্জেলেস কাউীন্টি মিউাঁজয়মে রক্ষিত। 
বাক্ষিপ্ত ] 


(419 01 11528 8104 2481701, 1). 106). 


৭। অম্টসাহান্রিকা প্রজ্ঞাপারামতা- আঃ দ্বাদশ শতক। 'িনউইয়কের নাসাল 
ও এলিস নর সংগ্রহ--বর্তমানে লস্‌এজেলেস কাউন্ট 'মউ'ঁজয়মে রক্ষিত। 
বাক্ষপ্ত ] 


(4179 ০1 17701401770 19101, 19. 109). 


৮। ধম্রন্থের খাণ্ডত পন্রব আঃ দ্বাদশ শতক । নিউ ইয়কের নাসাল ও এালস 
হীরামাঁণকের সংগ্রহ- বর্তমানে লসৃএঞ্জেলেস কাউীন্টি মিউজিয়মে রাক্ষিত। 


(%5 01 1716, 217 16171, 19. 106). 


*পদুর্থখানি বিক্রমশশীলা বিহারে প্রস্তুত হয়েছিল £2916171) 1780407) 14075190110 
77087178- এ (পৃঃ ৪৫) প্রদত্ত এ তথ্য সাঠিক নয়। 


৭৬ 





৯। চিন্তিত পাটা--আঃ দ্বাদশ শতক । নিউইয়কের নাসাল ও এীলস হশরা- 


মাঁণকের সংগ্রহ--বর্তমানে লস্‌ৃএঞ্জেলেস কাউন্টি 'মিউঁজয়মে রক্ষিত। 
(5 0] 17501. ০7 11901, 1. 108), 


১০। চান্রত পাটা--আঃ দ্বাদশ শতক । নিউইয়কের নাসলি ও এালস হণরা- 
মাণিকের সংগ্রহ-বর্তমানে লসৃএঞ্জেলেস কাউল্টি 'মিউীঁজয়মে রক্ষিত। 
(4175 ০0 17616 010 7101)01, 1১. 108). 


১১। বৌদ্ধ ধমণ্রন্থ আঃ দ্বাদশ শতক । জাপানের এস সোয়ামুরার সংগ্রহ । 
বিক্ষিপ্ত চিন্র। 


(00010912557875, 1115018 01 17417174756 11710158501) 4100 140), 


১২। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের খাণ্ডত পন্র- আঃ দ্বাদশ শতক। জাতশয় সংগ্রহশালা, 
নূতন দিল্লী। 


১৩। বোদ্ধ ধর্মগ্রল্খের 'বাক্ষিগ্ত খাণ্ডত পন্র-আঃ দ্বাদশ শতক। কাশ 
হিন্দু বিশবাবদ্যালয়ের ভারত কলা ভবনে রাক্ষত। 


১৪। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের কয়েকখানি খাঁণ্ডত পন্--আঃ দ্বাদশ শতক । বোম্বাই- 
এর হরিদাস সোয়ালশীর সংগ্রহ । 
(74681001896 £04/772, 195 50705 [70586 17770060525, 5১6, 2). 
নেপাল চিন্রকলা সম্পকরয় প্যাস্তকায় অন্তর্ভূন্ত করা হলেও নিঃসন্দেহে বলা যায় 
সংশ্লিষ্ট প'ুথিথানি প্রস্তুত হয়েছিল পূর্ব-ভারতে। 


৭৮ 


ও বিম্বাবদ্যালয়ের গ্রল্থাগারে রাঁক্ষিত-_আঃ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের এক- 
০০৯০১ পা 


॥ ৪5 । 


নেপালশ চন্রকর্মে পৃর্বভারতীয় রাঁতি অনুসৃত হয়োছল তারনাথের এই 
মন্তব্যের উল্লেখ আমরা আগেই করোছি। এই সময়ে পূর্বভারতের সঙ্গে নেপালের 
ঘাঁনন্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান 'ছিল। ভৌগোলিক অবস্থান, ধীতহাঁসক পাঁরপাশির্বক, সামা- 
[জিক ও ধমর্ণয় আচার ও বিশ্বাসের সমত্ব এই দুই অণ্চলকে সাংস্কাঁতিক ক্ষেত্রে একসূত্ে 
গ্রথত করেছিল বললে অত্যান্ত হয় না। সমকালীন তাঁরখ-যযন্ত ও তাঁরখ-িহন 
নেপালণ চিন্রত পণুথির সংখ্যাও কম নয়। পূর্ব-ভারতখয় বা পাল যুগের চিত্ররধীতর 
অনুশধলনে তুলনায় উপাদান হিসেবে সমকালশন নেপালণ 'চাঁতিত পাথর গরু 
অস্বীকার করা যায় না। নেপাল পঠথতে রাজার নামের উল্লেখের সঙ্গো তারখ দেওয়া 
আছে এমন এক সম্বতে যার প্রারম্ভ-বর্ষ আমাদের 'নাশ্চতর্‌পে জানা আছে। সম্বাট 
নেপাল-সম্বৎ নেপাল-অব্দ বা নেওয়ারণ-সম্বৎ নামে পারচিত। গণনা শুরু হয় 
৮৭৯-৮০ খত্রীষ্টাব্দে। নেপালশ পাথর তাঁরখ সে কারণে স্বানীশ্চতর্পে জান! 
যায় যেটা পূর্ব-ভারতীয় পাথর ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। নেপালী প্দাথাচত্র পূর্ব 
ভারতীয় চিত্ররশীতর প্রসারই শুধু সূচিত করে না, পূর্ব-ভারতীয় পদাথর কাল 
সম্পকে সন্দেহ নিরসনেও সহায়তা করে। নেপালণ' পুথি লেখা হয়োছল নেওয়ারণ 
অক্ষরে । এই নেওয়ারণ 'লাপ সমকালণন পূর্ব-ভারতাশয় 'লাপর, াশেষ করে আদ 
বাংলা 'লাপর, সঙ্গে নিকট সম্পকর্যুন্ত। খুখচ্টপয় একাদশ শতকের শুরু থেকে 
রয়োদশ শতক পর্যষ্ত অন্ততঃ আঠারোখাঁন তাঁরখ-যুত্ত নেপালণ চান্তত পথ 
কথা আমাদের জানা আছে। তাদের তালিকা এ স্থলে অপ্রাসাস্িক হবে না। চতুর্দশ 
হতে ষোড়শ শতকের মধ্যবতশকালের তারিখসহ 'চান্রত পুথির সংখ্যাও অন্প নয়। 


2৯ 

























































































টি 





আবার তারখ-বহশন সমকালীন নেপালগ চিন্তিত প'াথও বেশ কিছ বদ্যমান আছে। 
পূর্ব-ভারতগয় চিন্ররপীতর অনৃশশলনে তুলনখয় নেপালশ 'চন্রসদ্ভারও কম নয়। 


গে) তারিখ-সহ চিত্র-সংয্যন্ত নেপালশ পথ (বোছনলয ভয়ে প্দাষ্পকার উদ্ধত 
দেওয়া হয় নি)। 


১। অস্টসাহাম্কা প্রজ্ঞাপারাঁমতা- নেপাল-সম্বৎ ১৩৫ (খ্যীম্টাব্দ ১০১৫)! 
কেম্ব্িজ 'বিশবাবদ্যালয়ের গ্রল্থাগারে রাক্ষত। পাটার চিন্র সহ ৮৫ খান চনত, তল্মধ্যে 
৭৭ থান পারচয়-যস্ত। 


(9177101105 010159151 1101215, 1০, 409. 0843 (89710911017, 04%.১ )9, 151) 
20700101 £2406. 51/ 010070£7019165 90221769766 26 111825, 1. 05৮ 1), 


২। অম্টসাহত্রিকা প্রজ্ঞাপারামিতা নেপাল-সম্বৎ ১৪৮ (খুঈষ্টাব্দ ১০২৮)। 
ব্যান্তগত সংগ্রহ, কলকাতা । দুখান 'চান্তত পাটা। 
(15901111216, 10. 6১ 101). 53483), 
৩। ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের কয়েকখানি গ্রম্থ- নেপাল-সম্বৎ ৯৫৬ (খ্ীন্টাব্দ ১০৩৬)। 


টিনার রিডার রর রড রকি 
! 


/851800 90012, (0810100, 0. 0৮. 4077 (985৮৭, 0০%.১ ৮, 1000. 718-721). 


৪। অম্টসাহাম্রকা প্রজ্ঞাপারামতা- নেপাল-সম্বৎ ১৭৪ খ্যৌজ্টাব্দ ১০৫৪)। 
নিউইয়র্কের নাসাঁল ও এঁলস হাঁরামাশিকের সংগ্রহ-_বর্তমানে লস্‌এঞ্জেলেস কাউন্টি 


৮১ 


[মউজিয়মে রক্ষিত। 'চান্তিত পাটা । 
(415 01790160772 18617270108) 10811011505 1 0 1৭074 00. 75) 


৫&। পণ্রক্ষা- নেপাল-সম্বং ১৭৯ খ্রীষ্টাব্দ ১০৫৯)। জাতীয় সংগ্রহশালা, 
নূতন 'দল্লী। চারথানি চিত্র ও চিন্িত পাটা । 


ব8001791 1৮015907 ৩৬ 1061101, 0. 46.93. 


৬। অন্টসাহান্ত্রকা প্রজ্ঞাপারামিতা- নেপাল-সম্বৎ ১৯১৯ (খ্ীন্টাব্দ ১০৭১)। 
কলকাতার এশয়াটর গ্রল্থাগারে রাক্ষত। ৩৭ খাঁন 'চন্র_কয়েকখানি বাদে সব 
পাঁরচয়-যত্ত। চিন্িত পাটা পরবর্তীকালের। * ফ্যুসে-র গ্রন্থে ৩৭ খাঁন চিন্রের তাঁলকা 
আছে- বর্তমানে ২ খান 'চন্লের সন্ধান পাওয়া যায় না। 


45190050089, 08100188, 0. 4. 15 (15 80108550157 29227185% 
11087266 01 1419701, 010. 185-92) [70801)61, 019. ০%১ 1, 085 20), 


91 অল্টসাহাম্রকা প্রজ্ঞাপারমিতা_ নেপাল-সম্বৎ ১৯৩ খ্যান্টাব্দ ১০৭৩)। 
ব্যা্তগত সংগ্রহ, কলকাতা । দৃখান চিত্র, পারচয়সহ। 


৮। পণচরক্ষা-নেপাল-সম্বং ২২৫ (খুশষ্টান্দ ১৯০৫)। কলকাতা বশব- 
বিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালা । ১০ খাঁন চিত্ত ও চিত পাটা। 
/১501051) 11059017৮ 0, 2, 1055 (01504, %৬, 00,981), 


*পৃ্পিকা থেকে জানা যায় পাথখানি নেপালে প্রস্তুত হয়েছিল। £2%677) 1700107 
11017680101 221568176 রে 45)-গ্রল্থে এথাঁনিকে 2005 [0000 9908 থা] টিগোঃ 
1311797  বলা হয়েছে। উত্ত গ্রন্থের ২৯-৩০ পৃচ্ঠায় আবার এখানিকে বাংলাদেশের তালিকার 

করা হয়েছে। 


৮২ 














৯1 অম্টসাহান্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা- নেপাল-সম্বৎ ২৩০ খেম্টাব্দ ১১৯১০)। 
্লিভল্যান্ড 'মউাঁজয়ম অব আর্ট । 'বাঁক্ষপ্ত চিত্র ও 'চাঁনত পাটা। 


0016৮619770 7১1105617) 06 41৮ ০. 38.301 (17074909, 0. 233), 


১০। অস্টসাহান্তিকা প্রজ্ঞাপারামতা- ইন্দ্রদেবের রাজত্বকাল ইন্দ্রদেব নেপাল- 
সম্বং ২৭৪ খেগষ্টাব্দ ১১২৭) থেকে নেপাল-সম্বৎ ২৫৫ (খ্2ীম্টাঞ্দ ১১৩৫) 
পর্যন্ত রাজত্ব করোছিলেন)। নেপালস্থ পানের জ্ঞানবন্ত্র ঝস্জাচার্ষের ব্যান্তগত উপা- 
সনাগৃহ। কয়েকখাঁন চিত্র ও চিন্িত পাটা। 

(1700078] 99199, 849089001 1491201, 17. 9-10), 


১১। অম্টসাহান্রকা প্রজ্বাপারমিতা- নেপাল-সম্বংৎ ২৬৪ (খ্নীষ্টাব্দ ১১৪৪)। 
ব্যান্তগত সংগ্রহ, কলকাতা । ২ পন্রে ২ খানি চিন্র। 


১২। অন্টসাহাত্্রকা প্রজ্ঞাপারাঁমতা-নেপাল-সম্বৎ ২৬৮ খ্তীম্টাব্দ ১১৪৮) । 
কলকাতার এশয়াটক সোসাইটির গ্রল্থাগারে রক্ষিত। ৪ পন্রে ৪ খানি চিন্ন। 
485180090060, 09100118, 0, তে, 4203 (59501, 081, 1, 7, 3), 


১৩। 'পিঙ্গল-মত-নেপাল-সম্বংৎ ২৯৪ (খ্ম্টাব্দ ১১৭৪)। নেপালস্থ 
কাঠমান্ডুর বীর গ্রন্থাগারে রক্ষিত। সম্ভবতঃ পরবতাঁকালের 'চান্তত পাটা। 
(1504. ৮, 701 11), 


১৪। ভোজদেব-সংগ্রহ_নেপাল-সম্বৎ ৩০৯ (খেশম্টাব্দ ১১৮৯)। জাতীয় 
সংগ্রহশালা, নৃতন 'দিল্লশ। ৬ খাঁন চিন ও চিত্রিত পাটা। 
(71017501125 001) 1180507 00119048078, 0.9), 


০ 


১৫। কারণ্ডব্যহ-নেপাল-সম্বধৎ ৩১৬ খেশন্টান্দ ১১৯৬)। লন্ডনের 
ব্রাটশ 'মউাজয়ম। িন্র ও দান্রত পাটা । 


17108518018, 1:000017, ০. 07. 8545 (8070511, 0214102%42 01 56758781 
8101714$011179 ৮5 21868111512 01669968775 চু 0গ ০,542, 00. 230-81), 


১৬। অম্টসাহন্র্িকা প্রজ্ঞাপারামতা-নেপাল-সম্বৎ ৩৫৪ (খ্2ীম্টাব্দ ১২৩৪)। 
'নিউইয়কের নাসাল ও এলিস হারামাঁণিকের সংগ্রহ-বভমানে লসএঞ্জেলেস কাউীন্টি 
মউাজয়মে রাক্ষত। ১৪ খানি 'চান্রত পন্র। 

(475 ০91 1780179 0750. 19101, [)19. 106-08). 


১৭। অম্টসাহম্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা- নেপাল-সম্বং ৩৬৭ (খীস্টাব্দ ১২৪৭)। 
লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত। ২ পত্রে ৪ খাঁন চিন্র। 


[31105181551 1:0870017, ০. 07. 2203 (139770911, 09729102512 01 591757111 
11074301871965 177 2115 8171251) 140582427, 15105 1০. 536, 000, 226-27), 


১৮। পণ্রক্ষা-নেপাল-সম্বং ৩৮৫ (খ্যষ্টাব্দ ১২৬৫)। কলকাতার 
এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রাক্ষত। ৬ পন্রে ৬ খাঁন ত্র ও চিন্রত পাটা। 


4৯882009006, (08100022১20, 88১, 


তাঁরথ-বিহশন কয়েকখানি পূর্ব-ভারতশয় ও নেপালখ 'চীন্রত পাথর বিশেষ 
উল্লেখ আবশ্যক তাদের বৈশিজ্ট্-পূর্ণ 'চত্রের দরুন। আনুমাঁনক একাদশ শতকের 
একথাঁন পূর্বভারতণয় পথ খে তাঁলকার ১ নং) এখন এশিয়াঁটক সোসাইটির 
গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। এই পুথিতে কয়েকখাঁন রেখাচিন্্ (চনত নং ৪৮, ৪৯, &০) 
দেখা যায়। সেকালে 'চন্রকর্মে প্রাথামক রেখাঙ্কনের বাঁধ ও প্রক্রিয়া কেমন ছিল তা 
আমরা জানতে পার এই পাথর রেখাচিন্রের মাধ্যমে । প্র্থুর চিত্র-সংবালিত একখানি 


৮& 








নেপালশ পাথর সন্ধান আমরা পেয়োছ--পঠাথর পাতাগ্দাল 'বাচ্ছন্্ অবস্থায় সং- 
রাক্ষিত আছে আমেরিকার ধতনাট সংগ্রহে : 0065৩18050 10590 01 এট 5881009 &ঠ 
859৮] ও [9511 820 4110৩ 11591877)919010 001160610) 1 পশ্দাথখানি আনুমানিক 
দ্বাদশ শতকের । গ্রজ্থের বিষয়বস্তু সধনকুমারের কাহনশ-আর এই কাঁহনীর 'চন্রণে 
শিল্পী প্রচালত ধারার মধ্যে কছু নৃতনত্বের আভাস 'দয়েছেন যার হীঙ্গত ধর্মাশ্রয়ণ 
এই রীতির আধকাংশ নিদর্শনেই মেলে না। নূতন 'দল্লশর জাতীয় সংগ্রহশালার 
একখান নেপালী পাথর পাটায় 'চান্রত আছে জাতকের একাঁট কাঁহনী--এ কাঁহনীর 
[বন্যা ও চিন্নণেও অনুরূপ সাক্ষ্য পাওয়া ষায়। এই পাটার তাঁরখ হবে আননমানিক 
ঘয়োদশ শতক । 5৮91০9918৮ 102301) এর সংগ্রহের একখান বহুল-চানিত পূর্ব 
ভারতীয় পদ্বাথও এই পর্যায়ভুন্ত দেখা যায়। িন্ররীতির বিচারে প্দাথখাঁনি আনু- 
মানিক একাদশ শতকের বলে সিদ্ধান্ত করা চলে । ইতস্ততঃ 'র্বাক্ষপ্ত এই সব পুথির 
[চন্রে প্রচলিত রণীত লাঁঞ্বত হয়ানি সত্য, কিন্তু রচনার সুপাঁরসরতায়, অন্কন-ভাঁঙ্গর 
দূঢ়তায় আর বিষয়বস্তুর অভিনবত্ধে এক নৃতন দৃষ্টির, হয়তো এক নুতন ধারার, 
সঙ্কেত মেলে এই কয়খানি পদাথ আর পাটার চিন্রে। ধর্মীশ্রয় রীতির বাধ্যবাধকতা 
এ ধারায় অঙ্পাংশেই স্বীকীত পেয়েছে-ফলে িন্রাকন হয়েছে অনেক স্বচ্ছ। 


তনখানি তাঁরখ-যুক্ত নেপালশ পশুথর গে তাঁলকার ১৯, ৬ ও ৭ নং) উল্লেখও 
আবশ্যক আর এক বৈশিষ্ট্যের দরুন। এই িনখানিতে চিত্রের সঙ্গে চিত্রের পাঁরচয় 
দেওয়া আছে। সে কারণে এই িনখান পপুথির শচন্র বিশেষ মূল্যবান। বৌদ্ধ প্রতিমা- 
তত্বের অনুশীলনে এই পাঁরচয়-ীলাপর বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্য আছে--০৩০17 
তাঁর 'বখ্যাত গ্রন্থে এই বোশন্টের প্রাতি সকলের দুষ্ট আকর্ষণ করেছেন বহুকাল 
আগে। বর্তমান লেখক এ সম্বন্ধে বিস্তারত আলোচনা করেছেন সম্প্রাত-প্রকাঁশত 
একখান গ্রলন্থে।* একখান পদুরথতে গে তাঁলকার ১ নং) তখনকার দিনের অনেক 


*9, [0 98788801 710664967 বত 24774118475 0810802) 1977. 


৮৭ 


বৌদ্ধ ধর্মস্থান ও মন্দিরের পাঁরচয়-য্যস্ত চিন্র দেখা যায়। এই সব 'চন্লের অবলম্বনে 
ভারতণয়, বিশেষতঃ পূর্বভারতশয়, স্থাপত্য-শিল্পের কয়েকাঁট লুপ্ত ধারার পুন- 
রৃদ্ধার সম্ভব হয়েছে। 'দাঁক্ষণ-পৃবঃ এশিয়ার স্থাপত্য-কলার স্গে এই লুপ্ত ধারার 
ঘানম্ঠ সংযোগ ছিল দেখা যায়। এ সম্পর্কে ধবস্তারত আলোচনা লেখক করেছেন 
আর একখানি গ্রন্থে ।* 


অধূনা বিদ্যমান নেপালন চান্রত পদথর সর্বপ্রাচীন 'নদর্শন (গ তালিকার 
১ নং) অনুরূপ পূর্বভারতীয় পশুথির চেয়ে অপেক্ষাকৃত পরবতশীকালের। পূর্ব 
ভারতীয় চিন্ররশীতির উল্মেষের সঙ্গে সঙ্গে এই রখীত নেপালে প্রসারত হয়োছল 
সন্দেহ নাই। পূর্বভারতে এই রীতির ক্ষয় শুরু হয়েছিল দ্বাদশ শতকের অলন্তে, 
মুসলমান আঁধকার পত্তনের যুগ্গ হতে। নেপালে অবশ্য এই রণাঁতর আঁচ্তত্ব বর্তমান 
ছিল তারপরও বহ্‌কাল ধরে, 'যাঁদও পর্বভারতখয় উৎস শৃক্ক হওয়ার সঙ্গে সঞ্চে 
নেপালেও স্বাভাবক অবনাতর সত্রপাত দেখা যায়। 


৯5, ঢু, 981985/9)0, /107:6501515 0 59152, 8০০৮ ], 09109. 1976. 
৮৮ 








॥ তন ॥ 
আঁও্গক-কথা 


পাল যুগের চিন্রকলার অনুশীলনে পদথ-প্রস্তুতত-বাধ ও অঙ্কনশ্রাক্রয়া 
সম্পর্কে কিছু আলোচনা আবশ্যক। 


ভারতবর্ষে ও নেপালে পশু্থ লেখা হত তালজাতীয় গাছের পাতায়। অবশ; 
দু-একটি অঞ্চলে এর ব্যাতিক্রম দেখা যায়। কাগজ ব্যবহার শবরণ হয় অনেক 
কালে। আমাদের জানা 'চান্ত পশথির একটি ছাড়া সব ক'খানই লেখা হয়েছে 
তালপন্রে। 


তালজাতীয় গাছের পাতা সাধারণত ক্ষণস্থায় আর ভঙ্গুর । প'দাথ-প্রস্তুতির 
এত পরেও যে এতসংখ্যক নিদর্শন বিদ্যমান আছে সেটা খুব 'বস্ময়কর বলে মনে 
হয়। সন্দেহ নেই, ভঙ্গুর পাতাগীলকে রক্ষা ও দীর্ঘস্থায়ী করবার জন্য এমন 
কোন পদ্ধাত সে-কালে প্রয়োগ করা হয়োছল যার ফলে পদাঁথগর্ণল এতকাল ধরে 
[টিকে আছে, অনেক ক্ষেত্রে পূর্বের অবস্থাতেই। অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন পশ্াথর 
জপর্ণতার পাঁরমাণ তুলনায় অনেক বেশী। হয়তো পরবর্তীকালে এই প্রাক্রুয়া নষ্ট 
ও লস্ত হওয়ার দরন সংরক্ষণ পদ্ধাতর প্রয়োগ সম্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়নি পরবতবী 
কালের পদথিতে। এই সংরক্ষণ পদ্ধাত যে সে-কালে অনেক পরীক্ষা-নিরা ক্ষার পর 
পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়োছল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। 


প্রাচীন পণ পরণক্ষায় দেখা বায়, পঁীথ লেখার কাজে দুই প্রেপীর তাল- 
পন্নের ব্যবহার হয়েছে। “তাল' শব্দ সংস্কত। আগণুিক ভাষায় তার রূপান্তর 
৯০ 


হয়েছে 'তাল' ও “তাড়'। এই দুই শ্রেণীর তালপাতা ঘড় তাড়' ও "শ্রী তাড়' 
নামেও পাঁরচিত। বঙ্গদেশ সহ ভারতের পূর্বাচলে এই দুই শ্রেণীর পাতা যথাক্রমে 
“তাল? ও “তেরেট' নামে আঁভাহত। প্রথম শ্রেণীর পাতা ঈষৎ স্থল (পুরু), দৈর্ঘও 
তার কম। এগাল সহজেই ভঙ্গুর ও পচনশশল হওয়ার দরুন দীর্ঘস্থায়ী হয় না। 
আমাদের পশু থিতে এই শ্রেণীর তালপাতার ব্যবহার হয়েছে খুব কম। 'দ্বিত?ন্ন 
শ্রেণীর পন্ 'কাঞ্ি সূক্ষন (পোতলা) ধরণের, কতকাংশে সম্প্রসারণশীলও বটে, 
আর স্বতঃই নমনীয়। এই সব কারণে এই শ্রেণীর পাতার স্থাঁয়ত্ব অনেক বেশী। 
এই ধরনের পাতার দৈর্ঘ অনেক সময় ৯০ সোঁল্টীমটার পর্যন্ত দেখা যায়। অবশ্য 
দুই শ্রেণীর পাতাই প্রস্থে অনেক কম, সাধারণত ই সৌন্টীমটারের বেশন নয়। 
দ্বতশয় শ্রেণীর পাতাই পশ্াথ লেখার কাজে প্রাচীনকালে বেশী ব্যবহৃত হয়েছে 
দেখা যায়, সম্ভবত তার স্থাঁয়ত্ব গুণের দরুন। তা ছাড়াও প্রস্তুতি-পর্বেই াবশেষ 
প্াক্রয়ার মাধ্যমে পাতার স্থায়িত্ব বর্ধন করা হত। এ প্রারিয়া ষে কার্যকরী ছিল তা 
জানা যায় এত সংখ্যক প্রাচীন পুথির আঁস্তত্বে। 


লেখার জন্য তালপাতা প্রস্তুতি-প্রক্রিয়া ছিল আত সহজ ও সাধারণ ধরনের । 
পাতাগুলি সংগ্রহ করে গোছা করে বাঁধার পর জলে ডুবিয়ে রাখা হত। মাসখানেক 
পর সেগুলি তুলে গোছা বাঁধা অবস্থাতেই লম্বাভাবে ঝ্ালয়ে রাখা হত জল 
ঝরানোর জন্য। জল ঝরে গেলে পাতাগুলো আলাদাভাবে ছায়ায় শুকানো হত। 
আবহাওয়া অনসারে পাতাগুলো শুকাতে লাগতো চার থেকে সাত 'দন। তারপর 
প্রত্যেকটা পাতা শাঁখ 'দিয়ে ঘষে দু দিক মসৃণ করা হত। পরে পাতাগুলো সাজিয়ে 
সমানভাবে কাটা হত। এইভাবে পদাথ-প্রস্তুতির প্রারাম্ভক পর্বের হত সমাপ্তি। 


পুথি লেখা ও চিন্রাঙ্কনের ব্যাপারে আভজ্ঞ ও কুশলণ িপিকর ও চিন্রকর 
[নয়োগই ছিল সাধারণ নিয়ম। এই নিয়মের ব্যাতক্রম দেখা যায় অপেক্ষাকৃত পরবতী 
কালে। সব ক্ষেত্রেই লেখার পধান্ত সাজানো হত দৈর্ঘের সমান্তরালে । প্রত্যেক 
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পাতায় থাকত পাঁচ থেকে সাত পধান্ত (চিত্র নং ৯, ২, ৪৬, ৪৭)। চিন্রীবহশন পশ্ুথতে 
এই পধান্ত হত আবাচ্ছন্ন, পথ বাঁধবার ছিদ্রের ক্ষেত্র বাদে । চিন্সংযুন্ত পদাথতে লেখা 
িভন্ত থাকত কয়েকটি চতুক্কোণ ক্ষেত্রে চিত্রের দ্বারা। পণথ লেখবার সময় লীপকর 
স্বভাবতঃ শূন্য ক্ষেত্র রেখে দতেন। পশুথ লেখার শেষে চিত্রকর তা পূরণ করতেন 
চিত্রের মাধ্যমে। এইভাবে 'লাপকর ও "চিত্রকর আপন আপন কাতর দ্বারা পা 
সম্পূর্ণ করেছেন। 


সে কালে পথ লেখা যে বেশ আয়াসসাধ্য ছিল সে কথা 'লাপকরেরা অনেক 
সময় উল্লেখ করেছেন একটি বহ প্রচলিত শ্লোকের মাধ্যমে £ 


ভগ্নপঞ্ঠং কাঁটগ্রীবং বদ্ধম্াষ্টরধোমুখম্‌। 
কম্টেন 'লাখতং গ্রল্থং যত্রেন পারপালয়েৎ ॥ 


পশ্ীথর পাতাগুলি প্রস্থের অনুপাতে অনেক! বেশী দীর্ঘ। পাতাগুলির 
দূপাশে রাখা হত দুটি 'ছদ্র। প্রত্যেক গ্রন্থের পাতাগনীল সাঁজয়ে ছিদ্রের মধ্যে 
সংতো পাঁরয়ে কাঠের পাটার সমকেন্দে 'ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে আবার গাঁলয়ে শন্ত ভাবে 
পণুি বাঁধা হত। 'রক্ষেৎ শীথিল ব্ধনাৎ এই অনজ্ঞা অনেক পদুথিতে িপিকরদের 
বচনে দেখা যায়। 


প্রতিটি চিন্তিত পত্রে সাধারণত 'তনখান চিন্রত ফলক দেখা যায়-একাঁট 
কেন্দ্রপ্থলে আর দুট.দুই পাশে (চিন্ন নং ১, ৪৬, ৪৭)। কোন কোন পন্লে মাত্র একটি 
চিত আছে পাতার মধ্যস্থলে, আবার কয়েকটাতে শুধু দি চিত্র দেখা যায়, পাতার দা- 
পাশে। চিত্রফলকগ্যীলর মাপ সাধারণত ৬৯৭ সেন্টামটার। । কিছু পরবর্তীকালের 
পশুথিতে 'ছিত্্রের ক্ষেত্রেও চিন্রা্কন (ত্র নং ২) দেখা যায়। কোন কোন পশঁথতে 
আবার অধ্যায় সমাপ্তি সচত করা হয়েছে অলংকৃত নকশা 'দয়ে। 'চািত পণথির 
পাটার অভ্যান্তর ভাগ, আবার কয়েকাঁট ক্ষেত্রে বাহর্ভাগও 'চন্রমান্ডিত করা হত। মনে 
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রাখা প্রয়োজন ধর্মগ্রল্থের এই পদ্াথগ্যলির নিয়মিত পূজো হত, আর শতাব্দীর পর 
শতাব্দী ধরে প্‌জানজ্ঠানে ঘি চন্দন 'সশ্দুরাঁদর প্রলেপে বাহর্ভাগের চিন এখন 
ল.স্ত। পাটার অভ্যন্তর-ভাগের চিন্র অনেক প'্াথতেই (চিন্ন নং ৩) মোটামাট অক্ষত 
অবস্থায় আছে। পাটার সম্পূর্ণ ক্ষেত্রে চিত্রাঙ্কন দেখা যায়; পাতার "চন্নের মত ছেদ 
না থাকায় রচনা ভঙ্গী অনেক সুপাঁরসর। কোন কোন পাটার 'চন্ত্র পরব কালের 
দেখে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে প্রয়োজন হলে পুরনো পাটার বদলে নতুন পাটার 
ব্যবস্থা করা হত। 


তাঁরখ-প্দীষ্পকা থেকে জানা যায় যে পূর্ব-ভারতের 'তনখানি পশু প্রস্তুত 
হয়েছিল নালন্দা মহাঁবহারে (ক তাঁলকার ১, ৬ ও ১০ নং), একটি 'বক্রমশশলদেব 
বিহারে (ক তালিকার ১৮ নং), আর একাঁট আপনক মহাবহারে (ক তালিকার ১১ 
নং)। গোবিন্দচন্দ্রদেবের নামাঙ্কিত পশাথাটি কে তাঁলকার ৪ নং) বিক্রমপুর মহা- 
বিহারে প্রস্তুত হয়েছিল আমাদের এ অনুমানও হয়তো অসঙ্গাত নয়। নেপালশ 
পণ্দাথর পুম্পিকা থেকেও আমরা সন্ধান পাই যে 'কিছ--সংখ্যক পর্দীথ প্রস্তৃত হয়ে- 
ছিল নেপালস্থ 'বাভন্ন বিহারে । এ সব তথ্য থেকে স্বতই সিদ্ধান্ত করা চলে যে 
তখনকার দিনে ভিক্ষু সংঘ-অধ্যুষিত এই সব ীবহারে 'লাপি ও িন্রকর্মের জন্য স্থায়ী 
ব্যবস্থা ছল। আর সে ব্যবস্থায় কুশল ও নিপুণ 'লাকপিকর ও চিন্রকর নিয়োগ করার 
কোন অসৃবিধা হত না। 


আমাদের জানা পাথগ্যাল থেকে দেখা যায় যে 'তিনখাঁন বাদে সব 'চান্তিত 
পদুথিই বোদ্ধ ধর্মগ্রল্থের অন্যালশপি। পদ্াথর পুম্পিকায় সব ক্ষেত্রেই দাতার নাম 
পাওয়া যায়। বিশিষ্ট ধর্মস্থানগুলিতে 'বাভন্ন অগ্চল থেকে দাতারা সমবেত হতেন 
সে প্রমাণও পুষ্পিকায় পাওয়া যায়। দাতা পশুখি-্রস্তুতির আয়োজন করতেন 
প্দণ্যাজনের উদ্দেশ্যে। নিজের পুণ্য লাভেই 'তিনি সন্তুষ্ট থাকেন 'নি। মহাষান 
মতাদর্শের প্রেরণায় এই দানের মাধ্যমে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে তাঁর এই 
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পৃণাকীর্তি আচার্ষ, উপাধ্যায়, মাতা, পিতা সহ সকল জাবের সম্যক জ্ঞান লাভের 
সহায়ক হবে। এই মহাধান আদর্শের উদ্ধৃতি দেখা যায় সব পথরই পাষ্পিকায়-_- 
“যদ পুণ্যং তদ্ভবত্বাচার্যোপাধ্যায়-মাতাপিতি পূর্বগগমং কৃত্বা সকলসত্বরাশেরন[ুত্তরজ্ঞান- 
বাপ্তয় ইতি । 

অধিকাংশ পশুাথতেই 'লাঁপকরের নাম দেখা যায়। 'লাপকরেরা পদথতে 
তাঁদের স্বাক্ষর রেখেছেন কতকটা পণ্য লাভের বাসনায় আর কতকটা হয়তো কর্ম- 
কৃতির সঙ্গে তাঁদের নাম য্ুন্ত রাখার আভিপ্রায়ে। পদাথগুজি লেখা হয়োছল সক্ষম, 
সুন্দর ও সুসমঞ্জস অক্ষরে কর্মকীতির এই সৌকর্য দেখে এই শেষোস্ত আভপ্রায়ও 
িাপিকরদের অন্তরে ছিল বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়। 


পথ লেখা শেষ হলে পদাঁথ আসত ন্রকরদের হাতে । 'চিত্রকররাও তাঁদের কাজ 
সম্পূর্ণ করতেন খুবই যত্রের সঙ্গে । অপেক্ষাকৃত প্রাচখন কালের পঠথগহালর প্রাতিটি 
চিন্েই চিন্রকরদের কর্মকুশলতার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। অথচ কোন 'চীন্রত প:ঁথতেই 
তাঁদের নাম বা স্বাক্ষর পাওয়া যায়ান। 


| * | 


কোন চিন্রকলার আলোচনায় চিন্রা্কন-বাঁধ সম্পর্কে অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা 
স্বীকার করতেই হবে। চিত্রাংকন একটি দুরূহ বিদ্যা, আর তার প্রক্িয়াদও বেশ 
জটিল-_সাধারণের আয়ত্তের বাইরে । এ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানও অত্যন্ত সীমায়ত। 
[চন্রকর্মে রত চিত্রকরের কাজ দেখবার সুযোগ হলে হয়তো এ সম্বন্ধে কিছ ধারণা 
করা সম্ভব । পরানো চিন্রের 'বাধ-প্রাক্রিয়াদ অনুসন্ধানে স্বাভাঁবক কারণেই এ 
সুযোগের একান্ত অভাব। পাশ্চান্ত দেশে চিন্তকর্মের বিধি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের 
উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান সম্মত পরাঁক্ষা-নরণক্ষার প্রবর্তন হয়েছে আর তার প্রণালশও উপ- 
নীত হয়েছে বেশ উন্নত স্তরে। আমাদের দেশে এ ধরণের পরাক্ষা-নরীক্ষার সুযোগ 
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নেই বললেই চল্লে। মূল নিদর্শনগুজি পরীক্ষা করে অঙ্কন-ীবাঁধ সম্পকে 1কছ- ধারণা 
করা হয়তো সম্ভব । কিন্তু বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষার অভাবে সে ধারণা কতকাংশে অপ্রাকৃত 
থেকে ঘায়। আবার এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে আমাদের দেশের সংগ্রহশালার 
কতৃপক্ষের অনুদারতার দরুন মূল নিদর্শন পরণক্ষার সুযোগ বেশ কম। লেখক 
বিদেশৰ সংগ্রহশালার কর্তৃপক্ষের কাছে মূল নিদর্শন দেখবার ও পরণক্ষার ব্যাপারে যে 
অকুণ্ত ও অকৃপণ সহায়তা লাভ করেছেন দেশের দু-একাঁট সংগ্রহ ব্যতশত সে সুযোগ 
অনান্র পাওয়া যায়নি; বরং কোন ক্ষেত্রে বাধাই এসেছে । তবুও স্বীকার করা প্রয়োজন 
যে, তাঁলিকা-ভুন্ত আঁধকাংশ প:থই পরণক্ষা করবার সুযোগ লেখক পেয়েছেন। 


সৌভাগ্যের বিষয় কয়েকখাঁন 'শিল্প-গ্রন্থে 'চন্রাঙ্কন প্রণালী সম্পর্কে বেশ 
কিছ মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। শিল্প-গ্রল্থের তথ্য ও মূল চিত্রের পরাক্ষালব্ধ 
জ্ঞান, এই দুই-এর সমাবেশে এই চিত্রাঙ্কন প্রণালী সম্বন্ধে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত 
সঞ্গতভাবে করা চলে। এ কথা বলা যায় যে 'শল্প-গ্রন্থে বার্ণত প্রাক্রয়াদ আমাদের 
চিন্রেও ব্যবহার করা হয়েছে। 


শিজ্প-গ্রন্থের তথ্য ব্যবহারে একটি অন্তরায়ের কথা উল্লেখ করা দরকার । 'শিল্প- 
গ্রন্থের পাঠ অনেক স্থানে প্রমাদ-সঞ্কুল; স্থানে স্থানে 'বিচ্যাতিও দেখা যায়। এই সব 
কারণে উদ্ধৃত পাঠ কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থবহ হয় না, আবার কোন ক্ষেত্রে অর্থান্তর 
ঘটবার সম্ভাবনা থাকে । আমরা অবশ্য আমাদের পরশীক্ষা-লব্ধ তথ্যের সঙ্জো শিল্প- 
শাস্ত-গত এমন প্রমাণের উল্লেখ করবার চেষ্টা করব যার অর্থ স্পম্ট, আর যার তাৎপর্য 
সম্পর্কে দ্বিমত হবার সম্ভাবনা নেই। 


পরমার-রাজ ভোজদেব নিজে বিদ্বান ও 'বদ্যোৎসাহীী ছিলেন। ভোজদেব-রাঁচিত 
কয়েকাঁট গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে। তার মধ্যে একটি 'শিল্প-গ্রল্থ, নাম “সমরাঙ্গণ- 
সত্রধার'। একাদশ শতকের এই গ্রল্ধের কয়েকটি অধ্যায়ে িন্রকর্ম সম্পর্কে কিছ তথ্য 
পাওয়া যায়। একসস্তাঁতিতম অধ্যায়ে গ্রন্থকার চিন্রকর্মের আটাট অঙ্গের উল্লেখ 
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করেছেন। শ্লোকাঁটতে কিছ: ভ্রান্তি দেখা যায়, বিচ্যাতও আছে। তৎসত্তেও সমাম্টগত 
. দৃষ্টিতে সংশ্লম্ট শেলাকাঁটর অর্থ ও তাৎপর্য উদ্ধার কঠিন নয়। 'অঙ্গা, এই সংজ্ঞাঁট 
গ্রল্থকার চন্রকর্মের আঁঙ্গকের 'বাভন্ন প্রক্রিয়া অর্থে ব্যবহার করেছেন বুঝতে কষ্ট 
হয় না। তাঁর মতে চিন্রকর্ম আটটি অঙ্গে বিভন্ত। (১) বার্তকা, (২) ভূমবন্ধন, 
(৩) লেখ্য ও (৪) রেখাকর্ম, ৫) বর্ণকর্ম, (৬) বর্তনাক্রম, ৭ে) লেখন বা লেখকরণ, 
এবং (৮) 'দ্বককর্ম ৫)। এই আটাট অঙ্গ সমাম্টগতভাবে শচন্রকর্মের আঁঙ্গক 
 শনদেশ করে। “বফুধর্মোত্তরে' চিত্রের আটাট গুণের গেুণাম্টকং) উল্লেখ করা 
হয়েছে। “সমরাঞ্গণ-সূত্রধারের' অষ্টাঙ্গ পৃথক পর্ষায়ের_ এগাীল সবই আঁঞ্গক 
সম্পকশীয় 'চন্র-প্রস্তুতির প্রাক্কয়া বিশেষ । গবফধর্মোত্তরের' 'গনণাম্টক' 'ীচন্তর বিচারের 
ক্ষেত্রে অপাঁরহার্য গুণ বিশেষ । 
আরও দুখাঁন শজ্পগগ্রন্থ 'চন্রকর্মের আঁঞ্গকের আলোচনায় 'বশেষ তথ্য- 
পূর্ণ। একটি হচ্ছে “আঁভিলাষতার্থ চিন্তামাঁণ' বা "মানসোল্লাস”। চালুক্য-রাজ 
সোমেশবর ভুলোকমল্ল দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগে এই গ্রল্থাট সংকলন করেছেন বলে 
প্রাসাদ্ধ আছে। আর একখানি "শল্পরত্ব'। ষোড়শ শতকে কেরলবাস) শ্রীকুমার 
গ্রন্থথানি রচনা করেন। এই দুই গ্রন্থে “সমরাঙ্গণ-সূত্রধারে' বার্ণত চিন্রকর্মের 'বাভন্ন 
প্রীক্রিয়া সম্বন্ধে অনেক পাঁরপূরক তথ্য পাওয়া যায়। এই 'তিনাঁট গ্রল্থের তথ্য 
অবলম্বনে প্রাচীন ভারতীয় চন্রকলার আঁঙ্গক সম্পর্কে মোটামৃটি ধারণা করা সম্ভব । 
পালযুগের পদ্দাথতেও অনুরূপ আঁঞ্গক ব্যবহৃত হয়েছিল এ অনুমান হয়তো 
অসঞ্গত নয়। 


বাকা $ 'সমরাঞ্গণ-সত্রধারে” বার্ণত চিন্রকর্মের আটাঁট অঙ্গের প্রথম অগ্গ 
বার্তকা (“বর্তিকা প্রথমা তেষাং)। এটি অবশ্য প্রাক্ুয়া পর্যায়ে পড়ে না। িন্ন- 
কর্মের আঁঞঙ্গাকের এট একাঁট বিশেষ উপকরণ, সর্বপ্রথম উপকরণ বললেও অত্যান্ত 
হয় না। বার্তকা এক প্রকারের লেখনশ যার সাহায্যে চিত্রের অঞ্কন শুর করা হয়। 


৪১৯) 


“সমরাঙ্গণ-সূত্রধারে” একাঁট বিশেষ ধরনের মৃত্তিকা ও তণ্ডুল চূর্ণ 'মীশয়ে বার্তকা 
প্রস্তুত করার কথা বলা হয়েছে। “মানসোল্লাসে' এ সম্বন্ধে আরও তথ্য পাওয়া যায়। 
এই গ্রন্থে কজ্জল ও অন্নমন্ড মিশিয়ে বার্তকা তৈরণ করবার নির্দেশ দেওয়া আছে। 
এই মাঁশ্রত 'পন্ডকে যাঁষ্ঠর আকারে ক্রম সুক্ষত্র অগ্রভাগ বিন্দুতে পাঁরণত করতে 
বলা হয়েছে। শশল্পরত্ব'-কার এই ধরনের বার্তকা 'কিট্ু-লেখনণ নামে আঁভাহিত করে- 
ছেন। তাঁর মতে এট প্রস্তুত হয় পুরোনো লোষ্ট্রচর্ণ শুকনো গোময় আর জল 
'মাশ্রত 'িন্ড থেকে । 'িন্রের প্রথম আভাস-রেখা অগ্কনে এই বার্তকা ব্যবহৃত হত। 
এ ব্যাপারে বার্তকার উপযোগিতা অনস্বীকার্য, কারণ সংশোধনের প্রয়োজন হলে 
রেখা মুছে পুনরগ্কনের কোনও অস্মাবধা হত না। এ বার্তকা বা 'কট্র-লেখনী 
ব্যবহার হত দেয়ালাচন্রের রেখাও্কনে। 

আমাদের প্দাথাচন্রে প্রথম রেখাঙ্কনে এই ধরনের বার্তকা অনুপযোগী । এই 
প্রসঙ্গে তাঁরখ-বহধন পূর্ব-ভারতণয় একটি পদথর (খ তাঁলকার ১ নং) প্রাত 
মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। এই পপথিতে আছে কয়েকটি রেখাচিত্র (ত্র নং ৪৮, ৪৯, 
&০)। অনুমান করা অসঞ্গত নয় যে এগ্ীল চিন্রাৎ্কনে বর্ণ ব্যবহারের পূর্ববর্তী 
অবস্থার সচক। এই রেখাঁচবগুলি তুলি গদয়ে গোরক রঙে আঁকা হয়েছে দেখা যায়। 
এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে তুলকা অর্থে বার্তকা শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় 
“শকুন্তলা নাটকে । অবশ্য তুলিকা অর্থে বার্তকা ও উপরের শিল্পগ্রন্থে বার্ণত বা্তকা! 
দুই 'বাভিন্ব পর্যায়ের উপকরণ সন্দেহ নেই। আমাদের রেখাচ্গ্দাল লেখনখ-প্রস্তুত 
্রাথামক রেখাচ্কনের ওপর ভুলি দিরে রঙে টানা হয়ে থাকতে পারে। 


ভুমিবন্ধন £  স্ভমিবন্ধন “সমরাজ্গাণ-সত্রধারে? চিন্রকর্মের দ্বিতীয় অঞ্গ বলে 
উাল্লাখিত হয়েছে (েক্বিতীয়ং ভুঁমবন্ধনং')। নামেই অঙ্গাঁটর অর্থ সংস্পম্ট। সন্দেহ 
নেই যে এটি চিত্রের ভূমি বা ক্ষেত্র প্রস্ভুত-করণের প্রীকয়াদ সম্পকীয় ব্যবস্থার 
নিদেশ। “সমরাঙ্জাণ-সূত্রধার' ও "শিল্পরক়ে' শিল্পের ক্ষেত্র প্রস্তৃতবাঁধর বিস্তৃত 
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ববরণ পাওয়া যায়। তবে এই 'বাঁধ-সমূহ "ভাঁতাঁচিন্নের ক্ষেত্র সম্পর্কে প্রযোজ্য । 
দুখান গ্রন্থেই “কুড্য' বা 'কুড্যভাীম” শব্দের ব্যবহারে তা স্পম্ট করে বোঝানো 
হয়েছে। কোন শিল্প-গ্রন্থেই পর্দাথাচন্রের ক্ষে্র-প্রস্তুঁতি বিষয়ে কোন বিবরণই পাওয়া 
যায় না। “শল্পরত্ণ'-কার 'ফলক-চিত্রে'র ক্ষেব্র-প্রস্তুতি সম্পর্কে কিছ; তথ্য 'দিয়েছেন। 
“ফলক, শব্দঁট কাঠের পাটা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে মনে হয়। পশুথির পাটার 
চিত্র “ফলক-চত্রে'র পর্যায়ভুন্ত মনে করাই সঞ্গজাত হবে। 'ফলক-চন্র” সম্পর্কে 
বলা হয়েছে তক্ষণের দ্বারা (তক্ষণ করে) বর্ণবলেপনের উপযোগণ পস্ন্ধ' বা মসৃণ 
ক্ষেন্র প্রস্তৃত করা প্রয়োজন (“ফলকাদো তক্ষণেন 'স্নিশ্ধে বর্ণং িলেপয়েং) ৷ আবার 
ফলকের স্থায়িত্ব বর্ধনের জন্য কয়েংবেল আর নিমের 'ির্ধাস ফলকে লেপন করবার 
[বাঁধর কথাও বলা হয়েছে । আমাদের পদ্াথর ও পাটার "চন্রের ক্ষেত্রে দেখা যায় সাদা 
রঙের একাঁট পাতলা আস্তরণ। পরে বর্ণকর্ম প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা 
হবে। 


লেখ্য ও রেখাকর্ম £ এই দুটি অঙ্গ প্রা্থীমক রেখাঞ্কন সম্বন্ধীয় সম্দেহ নেই। 
এ দুটির পারম্পারক উল্লেখও তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমাঁট প্রারম্ভিক দ্রুত রেখাঞ্কন, 
আকারের মান্না বা সীমা টানা যার উদ্দেশ্য (আকারমান্রকা')। দ্বিতীয়টি পূর্ণাগগ রেখা- 
চিত্ত, লক্ষণাদিসহ সমস্ত অবয়বের সম্পূর্ণ আকৃতি অঞ্কন তার মৃখ্য উদ্দেশ্য (আকার- 
জনিকা')। এই পূর্ণাঙ্গ রেখাচন্রে প্রারম্ভিক রেখাঞ্কনের ভ্রাট ইত্যাঁদর সংশোধন 
করা হত। এ সম্বন্ধে ণশজ্পরক্নেশর এই 'নর্দেশটি উল্লেখনীয়--“ষন্্র লেখা গতা বামং 
তন্র তান্‌ নববাসসা। সংমাজ সম্যগালিখ্য তত্তদাকারমল্লয়েৎ”, (অঃ ৪৬, ৪০)। মুঘল 
চিন্রকলাতেও দুটি প্রাথীমক রেখাঙ্কনের বাঁধ প্রচাজত 'ছিল-_-তাদের যথাক্রমে বলা 
হত “বতবান্ধনা” ও “টপাই?। 

কোন কোন পাণ্ডিতের মতে এই শেলাকাটতে মুত পাঠের 'লেখ্য' কেম) 
অশুদ্ধ, শুদ্ধ পাঠ হবে 'লেপ্য” €কর্ম)। তাঁরা মনে করেন 'চন্র-প্রস্তুতির ব্যাপারে 
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দু'বার রেখাওকনের প্রয়োজনীয়তা নাই। য্যান্তস্বর্প তাঁরা বলেন 'লেপ্যকর্ম” 
সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পরের এক অধ্যায়ে (৩ অধ্যায়ে) দেওয়া হয়েছে, আর এই 
বরণের পরিপ্রোক্ষিতে পূর্বের শ্লোকাটতে উল্লিখিত তৃতণয় অঙ্গাঁটর পাঠ 'লেপ্য। 
(কর্ম) হওয়াই সমীচীন। লক্ষ করা প্রয়োজন, “সমরাগগন-সূতন্রধারে' 'লেপ্যকর্ম নামক 
অধ্যায়টি ক্ষেন্র-প্রস্তুতির মুখ্য প্রাক্রিয়া আস্তরণ সম্পকশীয়; আর এই আস্তরণ প্রক্রিয়া 
'ভাঁমবন্ধন' নামক [চনরকর্মের দ্বিতীয় অঞ্পাটর অন্তর্গত। তৃতীয় অঞ্গ রূপে 
উাল্লাথত 'লেখ্য (কর্ম) স্পম্টতঃই 'দ্বিতগয় অঞ্গ হতে পৃথক। এ কথা মনে রাখা 
প্রয়োজন যে চিত্রকরেরা সকলেই চচন্র-প্রস্তুতির প্রারম্ভে দুবার রেখাত্কনের আবশ্যকতা 

করেন। প্রথমাট হচ্ছে দ্রুত খসড়া, আর দ্বিতীয় লক্ষণাঁদ-সহ অবয়বের 
পূর্ণাঙ্গ রেখাঁচন্র। 


আমাদের একথানি পাথর (খে তান্সিকার ১ নং) রেখাঁচিত্রের প্রাত আগেই দৃষ্টি 
আকর্ষণ করা হয়েছে। এই রেখাচিত্গবীল (তব নং ৪৮, ৪৯ ৫০) “সমরাঞ্গণ-সত্রধারে, 
উীল্লাখিত রেখাকর্মের অবস্থাসূচক সন্দেহ নেই। দৃখান রেখাচিত্র দেখা যায় অবয়বের 
প্রধান অঞ্গগযালর সমসূত্রে সমান্তরাল রেখা। এই সমান্তরাল রেখাগুলি নিঃসন্দেহে 
তালমান-জ্ঞাপক। র-প্র্তুতির প্রারম্ভে রেখাচিন্ন তালমানান:যায়ণ আঁচ্কত হত তা 
জানা যায় আমাদের পথির রেখাচন্ন থেকে। 


বর্শকর্ম £ আকার-জাঁনকা রেখাচিত্র প্রস্তুতির পরের প্রক্রিয়া স্বভাবতই ধর্ণা, 
লেপন। এই দঁন্টতে চিন্রকর্মের পণ্টম অঞ্জের মাাদ্রুত পাঠ 'কর্ষকমণ” অর্থবহ নয়, 
অনুপযোগণও বটে। কুমারস্বামণ এ কারণে এই শ্লোকের কর্ষকর্ম” পাঠাঁট সংশোধন 
করেছেন “বর্ণকর্ম রূপে । চিন্রকর্মের বাভন্ন প্রক্রিয়ার পারম্পর্ষের পারপ্রোক্ষিতে 
সংশোধিত 'বর্ণকর্ম” পাঠই সমীচশন ও সংসঙ্গত। 


বর্ণকর্মপ্রক্িয়া ঠিক ব্বতে হলে রঙ বেশ) ও তার আকর সম্পর্কে কিছু 
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দিকিরি রনী রন টির নর টি নালিলন এই তথ্য- 
সমূহ ও চিত্রের পরীক্ষাগত প্রমাণ একন্রে অনুধাবনযোগ্য। এই দুই-এর সম্মিলনে 
আমাদের পশরথাচত্রের বর্ণকর্ম প্রাকিয়া সম্বন্ধে কিছ সঙ্গত ধারণা করা সম্ভব হবে। 


আমাদের 'চন্রগুলিতে সাদা (সিত, ধবল, শ্বেত), হলুদ পোৌতি), নীল (শ্যাম), 
লাল (রন্তু), কাল (কৃষ, কঙ্জল) ও সবূজ (হরিত) রঙ ব্যবহৃত হয়েছে দেখা যায় । পূর্ব: 
মধ্যযুগে ভারতবর্ষে 'বাভন্ন রঙ উৎপন্ন হয়েছে খানজ ও ?শলাজাত পদার্থ থেকে। 
কোন কোন রঙের আকর রূপে নীল, লাক্ষা প্রভাতি দ্বব্যেরও প্রচলন ছিল বলে জানা 
যায়। এ ছাড়া কিছ; রঙ তৈরী হয়েছে অন্যান্য মাধ্যমে । শিল্পপগ্রল্থগনীলতে রঙের 
আকর সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা যথাস্থানে 
করা হবে। রঙের প্রস্তুতি-প্রণালশ সম্পর্কেও বিবরণ অপ্রতুল নয়। অনুমান করা 
অসঞ্খত হবে না যে আমাদের "চিত্রে বাঁভন্ন রঙের উৎপাদনে 'শ্প-গ্রন্থে উা্লীখত 
আকর সমূহই ব্যবহৃত হয়েছে, আর উৎপাদন-প্রণালশও ছিল শি্প-গ্রল্থের বাধ অনু 
যায়ী। শি্পশাস্তের তথ্য ও চিন্গত প্রমাণ, এই দুই-এর মাধ্যমে আমাদের "চন্রের 
বর্ণকর্ম সম্বন্ধে যে ধারণা করা সম্ভব তা একেবারে অযধার্থ হবে না। তবুও মনে 
রাখা দরকার যে সূক্ষ বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা ছাড়া শবাভন্ন রঞ্ডের আকর সম্পর্কে স্থির- 
নিশ্চয় হওয়া কঠিন। 


আমাদের চিত্রে সাদা রঙ ব্যবহৃত হয়েছে চিত্রের কষেত্াস্তরণে, অবয়বে আর চিত্রে 
উজ্জবলতা সৃষ্টির মানসে। আমাদের চিত্রের সাদা রঙের আকর সম্পর্ক পাণ্ডতেরা 
বাল্ব মত পোষণ করেন। ব্রেডেনবৃর্গ সাহেব চিন্নের এই রঙ সাদা সীঁসা থেকে 
প্রস্তুত হয়েছে বলে মনে করেন। মনে রাখা প্রয়োজন সাদা সীঁসা জলাঁচত্র-বিধির উপ- 
_ যোগী নয়। কোন শিল্প-্রন্থেই রঙের আকর হিসাবে সাদা সাঁসার উল্লেখ পাওয়া যায় 
না আঁজত ঘোষ মহাশয় চিত্রের সাদা রঙ এক ধরনের সক্ষ্ সাদা মাঁট বা খাঁড় থেকে 
| ০০০০০৮০৯ তাঁর মত আংাশকভাবে সত্য এ অনুমান করা চলে 
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বাভন ?শল্প-গ্রল্খে শংখ ও শীন্তভস্ম শুদ্বণ সাদা রঙের আকর হিসেবে 
উাল্লখিত হয়েছে । আমাদের চিন্রের সাদা রঙ শংখ-শ্যান্ত-ভস্ম থেকে প্রস্তুত হয়েছে এ 
অনুমান অসঞ্গত বা নিরর্৫থক নয়। শংখ-শ্যান্ত-ভস্ম ছাড়া এক ধরনের সাদা মাটি 
মাঁট (সত মৃং) সাদা রডের আর একাট আকর রুপে জীল্লাখত হয়েছে “শিক্পরক্জে'। 
আমাদের 'চত্রের ক্ষেত্রাসতরণে এই সাদা মাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। 


হলবদ বা পীত রঙের ব্যবহার আমাদের চিরে বহুল পাঁরমাণে দেখা যায়। তরে 
বার্ণত 'বাঁভন্ন দেবদেবীর আধকাংশই পীত বর্ণের (কনক-বর্ণ, সুবর্ণবর্ণোজ্জবল, 
ইত্যাঁদ) বলে প্রাতমালক্ষণে বা সাধনমালায় কাঁথত। সে কারণে পীত বর্ণের ব্যবহার 
বহুল হওয়াই স্বাভাঁবক। শবফ[ুধর্মোত্তর' আঁদ বাভক্ন শিল্প-গ্রন্থে হারতাল পাত 
বর্ণের আকর বলা হয়েছে। আমাদের চিত্রে হারতাল থেকে হলদদ রঙ তৈরা হয়েছে 
এ অনুমান দিতান্ত অমূলক নয়। হারতাল দ.শ্রেণীর পাওয়া যায়; দেশী ভাষায় 
তাদের নাম 'দগদণ? ও “বর্গী'। বগণি শ্রেণীর হারতাল হলুদ রঙ তৈরীর জন্য ব্যবহৃত 
হয়েছে বলে মনে হয়। এই শ্রেণীর হারতাল-চূর্ণ বার বার জলে আলোড়ন ও সন 
করলে এক ঈষদুজ্জবল পঁত রঙের উদ্ভব হয়। আর এই ধরনের পীত রঙের ব্যবহারই 
দেখা যায় আমাদের 'চন্ে। 


ভারতণয় গ্রীতহ্যে নীল বা শ্যাম রঙ বশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতীয় চন্ুকলার 
সব যুগেই নীল রঙের ব্যবহার হয়েছে বহুল পাঁরমাণে, আর এই রও পাঁরস্ফনট 
হয়েছে অসামান্য কৃতিত্বের সঙ্গে। আমাদের চিন্নেও নীল রঙ ব্যবহৃত হয়েছে 
ছায়ে। গবফধর্মোত্তরে নীল রঙের আকর রুপে নীল গাছের উল্লেখ আছে। অন্যান্য 
শিল্প-গ্রন্থেও অনুরূপ তথ্য পাওয়া যায়। 'মানসোল্লাসে'র নীল নীলের সমার্থক 
বলে মনে হয়। আগেও এই উীদ্ভজ্জ নীল রঙের ব্যবহার 'ছিল সর্বাঁধক। 
আমাদের 'চন্রেও এই নখল রগুই ব্যবহার করা হয়েছে, আর তারা বাভন্ন ছায় 
উৎপন্ন হয়েছে. অন্যান্য রঙ্ডের সধামগ্রণে। নল রঙের আর একাঁটি আকর রাজাবর্ত । 
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বাভন্ন শিল্পপ্রন্থে প্রায়ই রাজাবর্তের উল্লেখ দেখা যায়। অজক্তা গুহার 'ভীত্ত চিন্নে 
উজ্জবল ও ভাস্বর নীল রঙ পাঁরস্ফুটনে রাজাবতের ব্যবহার হয়োছিল বলে জানা 
যায়। আমাদের পণ্দাথচন্রে কিন্তু রাজাবতেরি ব্যবহার দেখা যায় না। 


আমাদের চিন্রে নানা ছায়ে লাল অথবা রন্তবর্ণ ব্যবহৃত হয়েছে। শিজ্প-গ্রন্থে 
লাল রঙের আকর র্‌পে 'বাভন্ন দ্রব্যের নাম পাওয়া যায়। গ্রন্থগীলতে দরদ (লাল 
সীসা), লাক্ষা-রস বা অলন্তক (আলতা), গোরক (গার মাটি) প্রভাত থেকে লাল 
রঙের 'বাঁভল্ন ছায়-প্রস্তৃতির নির্দেশ পাওয়া যায়। পাল ষুগের প্াথাচন্রে লাল রঙ 
আর তার 'বাভন্ন ছায়ের জন্য এই সব আকর দুব্য ব্যবহৃত হয়োছল অনুমান করা 
অসঙ্গত হবে না। এই ধরনের আকর পদার্থ থেকে সাঁঠক ছায়ের রঙ 'নিচ্কাশন বিশেষ 
জাঁটল ও দূুর্‌হ প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। কিন্তু এই প্রক্রিয়াঁদ সম্পর্কে শিল্প- 
গ্রন্থগযীলতে আতি সামান্যই তথ্য পাওয়া যায়। মূল পদার্থগুঁল চূর্ণ করে জলে 
আলোড়ন ও 'সণ্ণন করার বাঁধ দেখা যায় গুজরাট অণ্চলের শিল্পীদের মধ্যে। 
নার্দস্ট ছায়ের রঙের জন্য এই প্রক্রিয়া বারে বারে প্রয়োগ করা হয়। অনুমান কর! 
অসঙ্গত নয় যে পালষ্‌গের চিন্রকরেরাও এই সব বাঁধ সম্বন্ধে অবাহত 'ছলেন। 
এমনও হতে পারে যে তরা অনুরূপ কোন প্রথা উদ্ভাবন করে থাকবেন। 


কাল (কৃষ্ণ) রঙ সব ক্ষেত্রেই কাজল থেকে তৈর করার বাঁধ শল্প-গ্রল্থগ্যালতে 
বার্ণত আছে। আমাদের চিন্েও এই রঙের প্রস্তুতি একই বাধতে হয়েছে বলে সম্ধান্ত 
করা সমাচীন। 

শিজ্প-গ্রন্থগুলির মতে সাদা, হলুদ, নীল, লাল ও কাল কেঁফ, কজ্জল) রঙ : 
শুদ্ধ ও মৃখ্যবর্ণ রূপে পারচিত। এই পাঁচটি রঙ ছাড়াও সবুজ বা হাঁরৎ বর্ণও 
আমাদের চিন্রে ব্যবহার হয়েছে প্রায় সমানভাবে । সবূজ রঙ শিঙ্প-গ্রল্থে মুখ্য ও শুদ্ধ- 
বর্ণ রূপে স্বীকৃত হয়ান। এই রঙ 'মশ্র-বর্ণের তালিকায় দেখা যায় স্পম্টত স্বাভাঁবক 
কারণেই। নল ও হলহদের সংমশ্রণে সবুজের উদ্ভব, আর সবের সঙ্গে সাদার 


৯০৮ 





রশ 'মশ্রণে সৃষ্ট হয় সবৃজের 'বাঁভন্ন ছায়। আমাদের চিত্রের সবুজে 
এ পপ জানা যায় অজন্তার ১৬নং গুহার 
ঁচন্নে আর ইলোরায় সবুজ রঙ প্রস্তুত হয়েছিল এক ধরনের সবুজ মাটি থেকে 
আমাদের চিন্রেও এই মাঁটির ব্যবহারের সম্ভাবনা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। 


উপর্যৃস্ত বর্ণের 'বাভন্ন ছায় উৎপাঁদত হয় অন্য রঙের সঙ্গে মিশ্রণের দ্বারা । 
শল্প-গ্রল্থে 'মশ্রবর্ণ পর্যায়ে তাদের তাঁলকা পাওয়া যায়। “মানসোল্লাস' ও "শজ্প- 
রত্ব' হতে এরুপ দুটি তাঁলকার উদ্ধৃতির আবশ্যকতা দেখা যায় আমাদের 'চন্রের 
আঁঙ্গক-বিচার প্রসঙ্গে । 


মানসোল্লাস' ঃ | 
১। দরদ ও শঙ্খ-সুধা মিশ্রণে লাল পদ্মের বর্ণচ্ছায়। 
২। গোঁরক ও শঙ্খ-সুধা মিশ্রণে ধন্বর্ণচ্ছায়। 
৩। কজ্জল ও শঙ্খ-সুধা 'মশ্রণে_ ধূমবর্ণচ্ছায় (২)। 
৪। নীল ও শঙ্খ-সূধা 'মশ্রণে ধূসরবর্ণচ্ছায় (পারাবত রও)। 
৫। কঙ্জল ও গোরক 'মশ্রণে--বিস্কুট রঙ। 
৬। কজ্জল ও লাক্ষারস 'মশ্রণে-বস্কুট রঙ €২)। 
৭। লাক্ষারস ও নীল 'মশ্রণে- রন্তননীলচ্ছায়। 


পৃশলপরত্ব ঃ 

৮। সিত ও রন্ত মিশ্রণে গৌরচ্ছাব। 

৯। শ্বেত, কৃ ও পীত সমাংশে মিশ্রণে শরচ্ছাব শোরদাকাশের ন্যয় বর্ণ)। 
১০। শ্বেত ও কৃষ্ণ মিশ্রণে-গজবর্ণ ধেহসর)। 

১১। রন্তু ও পীত সমাংশে 'মিশ্রণে- আঁশ্নবর্ণ। 

১২। দুই ভাগ রন্ত ও এক ভাগ পাত মিশ্রণে আতিরন্ত। 
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১৩। দুই ভাগ পীত ও এক ভাগ শ্বেত 'মশ্রণে-পশাল। 

১৪। হাঁরতাল ও শ্যাম (নীল) 'মশ্রণে- শুকপক্ষচ্ছায় (সবুজ)। 

১৫। লাক্ষারস ও 'হিঙ্গুদ (িন্দুর) মিশ্রণে_আঁতিরন্ত। 

১৬। লাক্ষারস ও কৃষ্ণ মিশ্রণে-_জম্বুফলচ্ছায়। 

১৭। কৃষ্ণ ও নীল মশ্রণে_কেশবর্ণ। 

১৮। লীক্ষারস, জাঁতফল (জায়ফল) ও 'িত সমভাবে 'মশ্রণে, কখনও সন্দূর 
সহ- সাল্মশ্র বর্ণ যে বর্ণে বাভন্ন ছায় প্রাতফলিত হয়। 


এই বর্ণচ্ছায় গুলির আধকাংশই আমাদের 'চন্লে দেখা যায়। আমাদের চিলে 
প্রীতাট রঙ ব্যবহৃত হয়েছে 'বাভন্ন ছায়ে। 


নিচের একাল ওল গাঞজ্ুরজ্যুল সুতরাং বর্ণকর্ম প্রসঙ্জো 

সম্বন্ধে কছ্‌ আলোচনার প্রয়োজন আছে। পাল যুগের দচত্রকরেরা 1ক ধরনের 
তুলিকা ব্যবহার করেছেন তা আমাদের জানা নেই। তার কোন 'নদর্শনও বর্তমানে 
বিদ্যমান নেই। উল্লেখ করা প্রয়োজন, শিল্প-গ্রল্থগুীলতে বর্ণ লেপনের উপযোগী 
ভুঁলিকা সম্পর্কে কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। আর এমন অনুমান অসঙ্গত নয় যে 
আমাদের চিন্তকরেরা শিল্প-গ্রল্থের অনুরূপ তুলিকা ব্যবহার করেছেন। “সমরাঙ্গাণ- 
সত্রধার', 'মানসোল্লাস' ও শশল্পরদ্বে' তালিকা সম্পর্কে এমন অনেক তথ্য আছে যার 
সমষ্টিগত মূল্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । তুলিকা শব্দটি সকলেরই পাঁরাঁচত আর সংস্কৃত 
সাঁহত্যে এই শব্দটির উল্লেখও অগপ্রচুর নয়। 'সমরাঞ্গণ-সুন্রধারে' তুলিকা “কচ নামে 
আঁভহিত হয়েছে, অন্য দুটি গ্রন্থে 'লেখনী” নামে । [শিংপ-গ্রল্থগীলতে 'বাভন্ন প্রকারের 
তুলিকার বিবরণ আছে, এই প্রকার-ভেদ করা হয়েছে তু'লিকার স্থূলতা অনুসারে । এই 
প্রকার-ভেদের আবশ্যকতা সব সময়ই দেখা যায়। 'বাভন্ন প্রকারের তুলিকা ব্যবহৃত 
হত অঙ্কন ও বর্ণকর্মের প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া অনুযায়শ। অঞ্কনে যে প্রকারের তুলা 
প্রয়োজন তা বর্পালেপনের অনুপধযোগণী; আবার সক্ষম বর্পরোপে বা চিত্রের বর্তনা- 


৯৯১ 


সৃষ্টিও উজ্জবলতা আনয়নে প্রয়োজন হত ভিন্ন প্রকারের তুলিকা। এই কারণেই 
তুলিকার প্রকার-ভেদ বার্ণত হয়েছে বাভন্ন শিল্প-গ্রল্থে। 


“সমরাঙ্গণ-সূত্রধারে' পাঁচ প্রকারের তুিকার উল্লেখ আছে। প্রকারভেদ পূর্বেই 
বলা হয়েছে স্থূলতা অনুসারে । এই বর্ণনায় রোমজ তুলিকার সঙ্গে উদ্ভজ্জ তুলকারও 
উল্লেখ আছে। তৃণজ তালিকার উল্লেখ “শল্পরত্ণে'ও পাওয়া যায়। উীদ্ভজ্জ বা 
তৃণজ তুলকার ব্যবহার স্বভাবতঃই সীমিত ছিল বৃহদাকার 'ভা্তাচন্রে সমমাঁন্রক 
বর্ণলেপনের ব্যাপারে । আমাদের ক্ষুদ্রাকার পণ্দাথাঁচন্রে এ ধরণের তুলিকা অনন্প- 
যোগণী, আর তার ব্যবহার হয়ান এ অনুমান যাান্তসঞ্গত। “মানসোল্লাস ও শল্প- 
রক্বে' তুলিকা স্থূল, মধ্য, সৃক্ষ7র এই তিন প্রধান পর্যায়ে গবভন্ত হয়েছে দেখা যায়। 
স্থল পর্যায়ের তুলিকা প্রয়োজন হত বর্ণালেপনে, মধ্য পর্যায়ের অঙ্কনে ও বর্তনা- 
সৃষ্টিতে, আর সূক্ষত্ পর্যায়ের তুলিকা আবশ্যক হত 'চন্রের 'স্নগধতা ও উজ্জবলতা 
আনয়নে-এক কথায় চিত্রের পাঁরস্ফুটনে। তুঁলিকা সম্পর্কে “শল্পরক্নে'র বিবরণ 
পিছু বিশদ। প্রত্যেকাট বর্ণের জন্য শশজ্পরত্ব'-কার স্থূল, মধ্য ও সক্ষর পর্যায়ে 
প্রাতাট রঙ-এর জন্য নাট করে মোট নয়টি তুঁলিকা ব্যবহারের 'নর্দেশ 'দিয়েছেন। 
তুলিকার প্রস্তুতি সম্বন্ধেও “শিল্পরয্ে' কিছদ প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়। স্থল 
পর্যায়ের তালিকা তৈরী হত বাছ:রের কানের লোম 'দয়ে, মধ্য পর্যায়ের ছাগোদরের 
লোমে আর সূক্ষন্ন পর্যায়ের তুলিকা তৈরী হত 'চিক্রোড-পুচ্ছের লোমে। চিক্কোড়' 
শব্দের অর্থ কেউ কেউ করেছেন কস্তুরগ-গন্ধী মাষক-জাতাঁয় এক প্রাণ, তার পনচ্ছের 
লোম খ্‌ব সক্ষম এই কারণে সক্ষম পর্যায়ের তৃলিকা তৈরীর ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে 
এই লোম 'দিয়ে। প্রাতাট পর্যায়ের তুলিকার জন্য 'নার্দন্ট লোম সংগ্রহ করে তুঁলকা- 
দণ্ডাগ্রে শঙ্কুর সঙ্গে সুতো বা লাক্ষা 'দয়ে বাঁধবার বিধানও পশজ্পরয়ে' পাওয়া 
যায়। আমাদের 'িন্নকরেরাও 'বাভন্ন পর্ঘমায়ের অনুরূপ তুলিকা ব্যবহার করেছেন 
বলে মনে করা যায়। ৮ 
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শিষ্প-গ্রন্থসমূহে বর্ণ ও তুিকা সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া গেলেও চিত্রে 
বর্ণ-লেপনের প্রাকিয়াঁদ বা চিত্রের প্রসাদ-গুণ সূম্টিতে রঙের কুশলণ প্রয়োগ সম্বন্ধে 
কোন তথ্য নেই বললেই চলে। “মানসোল্লাসে' এ সম্বন্ধে সামান্য কিছু তথ্য পাওয়া 
যায় £ যথা--উচ্চাবচ প্রদর্শনে যথাক্রমে উজ্জ্বল ও ঘোর বর্ণের ব্যবহার; পৃথকত্ব 
সাঁম্টর মানসে পীত ও রক্তের সঙ্গে যথাক্রমে গৌর ও নশল রঙের প্রয়োগ; ঘোর ছায়ের 
নীল প্রয়োগে শুদ্ধ নীলের পারিস্ফুটন; নানা দেবদেবী ও 'বাভন্ন জাতির মানবের 
চিনে না্ট রঙের ব্যবহার; গাছপালা, ফল-ফুল, জীব-জন্তু ইত্যাঁদর 'চন্রে প্রকৃত 
রঙের প্রয়োগ; ইত্যাদ। এই যে স্বজ্প তথ্য তাও প্রাথামক ধরনের; আঁঙ্গাকের 
যে সক্ষ ও কুশলী প্রয়োগে এই সবের প্রকাশ সম্ভব সে সম্বন্ধে কোন ববরণই শল্প- 
গ্রলধে নেই। এশজ্পরত্নে' ও এই ধরনের কিছ প্রাথামক তথ্য পাওয়া যায়: যেমন 
নিম্নোলতাঁদ চিত্রে দেখাতে হবে; রঙের প্রয়োগে শ্যাম ও উজ্জবলতার ভেদ রক্ষার 
প্রয়োজন; ইত্যাঁদ। এই সব প্রাথীমক ও মৌলিক তথ্য ছাড়া 'িন্রকর্মে বর্ণের যে কুশলী 
ও নিপুণ প্রয়োগে চিত্রের পারস্ফুটন ও দশীপ্তি উন্মীলন, বা 'চিন্নে 'বাভম্ন আভাস 
সৃম্টি সম্ভব সে সম্বন্ধে ?শিল্পশাস্ত্রকারেরা নীরব । মনে রাখা প্রয়োজন, শিজ্পশাস্- 
কারেরা ছিলেন পাণ্ডত ব্যান্ত; কিন্তু তাঁদের জ্ঞান যে কোনও তত্বের মূলেই সীমাবদ্ধ 
ছিল। ব্যবহারিক বা প্রযযান্ত জ্ঞান তাঁদের ছিল অত্যন্ত সীমায়ত। তাঁদের বিবরণে 
মূল তথ্যের আতরিন্ত ব্যবহারিক তথ্য আশা করা সঙ্গত নয়। রঙের সক্ষন প্রয়োগ 
আর প্রকার ভেদে বিভিন্ন আভাস সৃষ্টি, তার 'বশদ 'ববরণ দেওয়া একমাত্র কুশলী 
1শল্পনর পক্ষেই সম্ভব। 

পাল যৃগের চিত্রে ব্যবহৃত হয়েছিল জল-রঙ। এই জল-রঙের দ়বদ্ধতা সম্পাদনে 
ও তার স্থায়িত্ব বর্ধনে উপযায্ত প্রক্রিয়াদ প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা অনস্বাকার্ধ। 
“শল্পরতে এক প্রক্রিয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। কঁ্পিখ (কয়েতবেল) ও 'ীনম্ব (নিম) 
নির্যাস, দরদ ব্যতঈত, সব রঙের সঞ্চে ব্যবহারের 'ির্দেশ দেখা যায় এই গ্রন্থে। এই 
দুঁট নির্যাস ব্যবহার শংখ-শযান্তি ভস্মে প্রস্তুত ধবল (সাদা) বর্ণের ও কজ্জলে প্রস্তুত 
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কৃ কোল) বর্ণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রশস্ত বলে গ্রল্থকার মত প্রকাশ করেছেন। 
দরদ রঙের ক্ষেত্রে শুধু িম্ব 'নর্যাস ব্যবহারের নির্দেশ আছে। পাল যুগের শচন্র- 
করেরা এই প্রক্রিয়ার সঙ্জো পরিচিত ছিলেন এ অনুমান অসঞ্গত মনে হবে না। 


বতনাক্ষম $ “সমরাঙ্গণ-সত্রধারে' চিত্রের যম্ঠ অঞ্গাঁট “বতরনাক্রম” নামে 
আঁভাহত। “বফ্ুধর্মোস্তরে'র মতে চিন্রের একটি 'বশেষ প্রসাদ-গ্‌ণ বর্তনা, তার 
প্রশংসায় বিচক্ষণ ব্যান্তরা মুখর হয়েছেন। “রেখাং প্রশংসন্ত্যাচার্যাঃ বর্তনাণ [িচক্ষণাঃ' 
এই শেলাকার্ধে “বিফুধর্মোত্তর'-কার চিত্রের দুটি বিশেষ গুণের উল্লেখ করেছেন। 
আচার্যদের প্রশংসিত 'রেখা' শব্দাট স্বয়ং অর্থবহ । রেখা-সৌম্ঠবই যে চিন্নের অন্য- 
তম প্রধান গুণ তা সর্বজনস্বীকৃত। সংস্কৃত সাহত্যে চিন্র-বিচারে রেখার সাদর 
স্বীকৃতির ভুূয়িষ্ঠ উদাহরণ দেখা যায়। পাশ্চান্ত দেশেও রেখা-সৌকফই শপ 
'বচারে মুখ্য মান, অনেক শিল্পীর মতে একমাত্র মান রূপে ভীল্লাখত। 


বর্তনা শব্দাটর অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে পাঁণ্ডতদের মতে কিছ অস্পন্টতা 
দেখা যায়। কারও মতে চিত্রে ছায়াতপ-এর প্রাতফলনই বর্তনা রূপে আভাহত। 
শ্রীযস্ত কুমারস্বামীর মতও এই প্রসঙ্গে অনুধাবনযোগ্য। “বর্তনা'র তাৎপর্য সম্পকে 
কুমারস্বামীর উন্তিটি উদ্ধৃতির যোগ্য এই প্রসঙ্গে_'বর্তনা” 7352775 9520105, 4০৮ ০ 
000758 51801776 10797009000 79:007109 86605 ০1 11817 9170 51)906, 100৮ 11781100770 0£ 
5178007)6 01 190801716 21995 ৬/1)301) 10005008521) 8090 0£ 70219075855 ০1 11191” 
অর্থাৎ ছায়াতপ প্রাতফলনের আতারিন্ত চিত্রের কিছু গুণ বর্তনা শব্দের অর্থে নাহত 
আছে, আর সেই গুণ দেখা যায় নিম্নোন্নত বা নতোম্নত অংশের স্পম্ট ও স্বাভাবিক 
ও পারস্ফূটনে। এই নতোল্নত অংশের বিভাজনের উপর 'িরর্ভর করে 
দেহের সুষ্ত্‌ গড়ন, আর তার বৈভবের পূর্ণ প্রকাশ। 'দ্বিমান্রক চিত্রে তার আভাস 
সৃষ্টি হয় যেমন রেখার সাবলীল টানে, তেমনই রঙের সসমঞ্জস প্রয়োগে উজ্জ্বল 
থেকে ক্রমশ ঘোর ছায়ের রঙের ব্যবহারে দেহের উচ্চাবচ অংশের সাদশ্যগত স্পম্টস- 
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করণে । সমন্টিগত ভাবে রচনার ক্ষেত্রে রঙের ব্যবহারে ভেদ ঘাঁটয়ে এই বর্তনা-সাঁষ্ট 
সম্ভব হয়। এই দৃষ্টিতে বর্তনা শব্দ ইংরাজী 7700911108 ৫5811" বা 191850010 
শব্দের সমপর্যায়ের। শচত্রে এই গণের উপাঁস্থাত বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে বিচক্ষণ 
ব্যক্তি মান্রেই স্বীকার করে থাকেন। “সমরাঙ্গণ-সূত্রধারে' বর্তনান্রম নামে অগ্গাঁট 
উাল্লাখত হয়েছে বর্ণকর্ম নামক অঙ্গের অব্যবাহত পরে। অনুমান করা অসঙ্গত নয় 
যে গ্রন্থকার এই স্থলে বর্ণ-বর্তনার কথাই বলেছেন। আর এ বর্ণ-বর্তনার ব্যবহার 
আমাদের চিন্রে দেখা যায়। 


ছায়াতপ প্রাতিফলনের অর্থে বর্তনার উল্লেখ দেখা যায় শবফুধর্মোস্তরে? । এই 
অর্থে বর্তনা-সৃষ্ট সম্ভব হয় তিন রকমের প্রাক্ুয়া প্রয়োগের দ্বারা । শবফুধর্মোস্তরে' 
এই 'তিনাট প্রক্রিয়া যথাক্রমে আঁভাঁহত হয়েছে “পন্রা+ “গোরকা' আর পবন্দুজা' নামে। 
প্রথম ও তৃতীয়টর অর্থ সুস্পন্ট। প্রথম নিঃসন্দেহে পন্ধের শিরার আকারে সুক্ষ 
রেখায় ছায়া-সৃষ্টির প্রয়াস সচিত করে। তৃতায় প্রক্রিয়াতে ছায়া-সৃষ্ট হয় ঘন-সাল্মাবষ্ট 
ক্ষুদ্র বন্দু ব্যবহার করে, আর এই বিন্দু আঁঙ্কত হয় তুিকা সোজাভাবে ধরে । দ্বিতীয় 
প্রক্রিয়ার নাম মাাদ্রুত পাঠে আছে 'গোঁরকা”। এই শব্দাট এ প্রসঙ্গে অর্থবহ বলে 
মনে হয় না। পশ্ডিতেরা শব্দাটর পাঠ সংশোধন করেছেন 'বাঁভন্ন রকমে। কমার- 
স্বামী পাঠ সংশোধন করেছেন 'আহোবিকা', ক্লামারশ “এরকা' আর মোঁতিচন্দ 
হৈরিকা”। স্বতঃই প্রশ্ন জাগে আসল শব্দটি 'রোখকা' হবার সম্ভাবনা আছে না ? 
উল্লেখ করা প্রয়োজন, 'রোখিকা' পাঠ অন্যান্য পান হতে অধৌন্তক নয়, বরং বেশন 
ষাঁন্তসহ ৷ সুক্ষ সমান্তরাল ঘন-সাঁম্লাবষ্ট রেখা 'দয়ে ছায়া-স্ান্টির প্রয়াস দেখা যায় 
পাশ্চাত্য জগতে- যার সাধারণ নাম 191০%108 । 'রৈখিকা; শব্দটি এই ধরণের প্রক্রিয়া 
বোঝাতে পারে। এ পাঠ গ্রহণে অবশ্য সামান্য বাধা দেখা যায় 'পল্রাঃ ও 
পন্ধাতর অন্যরপ প্রাক্রিয়ায়। উপরের এই 'তিন ধরণের বর্তনাপ্রাক্রিয়া একখান 
প্রাচশন 'শিল্পগ্রজ্ধে টীল্লাখত হলেও পণ্ুদশ-যোড়শ শতকের আগের ভারতণয় "চন্লে 
তার বাধহার দেখা যায়নি। আমাদের প্পথাচন্রেও তার প্রয়োগ নেই। কুমারস্বামী 
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“আহৈবিকা' পাঠ অবলম্বনে প্রাক্রয়াটর ব্যাখ্যা দিয়েছেন রঙের 'বাভন্ন ছায়ে তরঙ্গের 
মত উচ্চাবচ প্রদর্শনের প্রয়াস রূপে । এই পাঠ ও ব্যাখ্যা সঙ্গত মনে করলে এ প্রাক্রয়ার 
প্রয়োগ আমাদের চন্রে বর্তমান। 


লেখন বা লেখকরণ £ “সমরাঙ্গণ-সত্রধারে িন্রকর্মের এই সপ্তম অঙ্গাটও 
রেখাঙ্কন সম্পকা্য় সন্দেহ নেই । বর্ণকর্মের পর নতুন করে রেখা টানার 
সবর স্বীকৃত। “লেখন' বা 'লেখকরণ' হচ্ছে এই অন্ত্য-রেখাঙ্কন। এই রেখা আঁঙ্কত 
হয় অবয়বের রঙের বিপরীত বর্ণে, আর এই রেখান্কনে চিন্নের রেখা চূড়ান্ত ভাবে 
স্থিরীকৃত হয়। আমাদের চিন্নে এই অন্ত্য-রেখা আঁকা হয়েছে কাল অথবা লাল রঙে। 


দ্বিককর্ম £ চিন্রকর্মের সমাপ্তি হয় বলা যায় এই অন্ত্য-রেখাত্কনে। অন্ত্য- 
রেখাঙ্কনে িন্ত্র সমাপ্ত হয় প্রযযান্তি 'বদ্যার দক থেকে । 'কল্তু শিল্পীর মানস প্রকাশে 
আরও কিছু ঘথোচিত প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়' চিত্রের সমাপ্তিতে। আভাস-সৃ্টি, 
উজ্জবলতা-সম্পাদন, প্রসাদগ্‌ণ-বর্ধন ইত্যাদি ব্যাপারে কুশলী শিল্পী স্বকীয় বাঁধ 
প্রয়োগের আবশ্যকতা অনুভব করেন। ইংরেজীতে এই ধরনের বাঁধসমূহকে বলা হয় 
10701307770 (9501595 | “সমরাজাণ সনত্রধারে' উীল্লাখত পদ্বককর্ম নামে অস্টম অগ্গাঁট 
হয়তো এই ধরণের বাঁধ প্রয়োগের নির্দেশে । মনে রাখা প্রয়োজন চিন্ন সম্পূর্ণ হয় 
শজ্পীর স্বকীয় ও স্বতন্ত্র বাঁধ প্রয়োগে । তখনই হয় িন্রের পূর্ণ উদ্ভাসন। এই 
পরিপ্রেক্ষিতে ""বককর্ম' পাঠাঁটির পরিবর্তে এই অঙ্গাঁটর সঙ্গত পাঠ “দীঁপকর্মণ হতে 
পারে বলে মনে হয়। 


কাঠের পাটার চিত্রের ক্ষেত্র (চিন্তন নং ৩) পাথর চিন্নের ক্ষেত্র থেকে অপেক্ষাকৃত 
সুপপরিসর এ কথা আগেই বলা হয়েছে। পাটার চিন আঞ্কত দেখা যায় লাল রঙের 
পশ্চাৎপটে। পাথর পত্রের চিত্র আঁকা হয়েছে ঘোর ছায়ের পশ্চাৎপটে। 


১১৮ 


॥ চার ॥ 
চন্্র-কথা 


চিন্র-প্রস্তুতির সমস্ত আঁঞ্গক প্রক্রিয়ার সমাপ্তিতে আমরা পাই সম্পূর্ণ চিন্র। 
আধ্গক-কথার পরে চিত্র সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজনণয়তা স্বতঃই অনুভূত হয়। 


ত্র আলোচনার শুরুতে চিত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আর সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম 
গ্রন্থের পুথতে এই ধরনের চিন্ন রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছ বলা আবশ্যক । 'চিঘ্রের 
বিষয়বস্তু আধকাংশ ক্ষেত্রে একই পর্যায়ের। দু-একটি ক্ষেত্রে যে ব্যাতিক্রম দেখা যায় 
তার প্রাত পৃবেই দাঁষ্ট আকর্ষণ করা হয়েছে । মূলতঃ বলতে গেলে পুথি 'নার্ব শেষে 
সব সময়ই চিন্নিত হয়েছে ভগবান বুদ্ধের মহান জীবনের প্রধান ঘটনাবলী আর বৌদ্ধ 
প্রতিমা-শাস্দ্োন্ত অসংখ্য দেব দেবীর রূপ । বৌদ্ধ এঁতিহ্য অনুসারে ভগবান বৃদ্ধের 
জীবনের আটাঁট মুখ্য ঘটনা কীর্তন আর চন্রণের যোগ্য । যেমন--১। ল্হীম্বনী বনে 
গৌতম বুদ্ধের জল্ম; ২। বুদ্ধগয়ায় বোধলাভ; ৩। ইসপতনের সোরনাথের) 
মৃগদাবে ধচক্র-প্রবর্তন; ৪1 কুশীনগরে মহাপারনির্বাণ; &। শ্রাবস্তী নগরে 
মহাপ্রাতিহার্য; ৬। সঞ্কাশ্যে দেবাবতরণ; ৭। রাজগৃহ নগরে নালাগার-বশীকরণ; 
আর ৮। বৈশালশর আম্র বনে বানরের মধুদান। ভারতীয় ভাস্কর্য ও চিন্রে এই 
ঘটনাবলী বারবার বার্ণত হয়েছে প্রচালত বিধি ও 'ীনয়ম অন্যায় । আমাদের 
পদথিতেও এই ঘটনাবলীর চিন্রণ দেখা যায় প্রায়শঃ প*ুথি-প্রস্তুতির অপাঁরহার্য 
অঞ্গ রূপে । এছাড়া নানা বৌদ্ধ দেব-দেবীর রৃপও বার বার 'চান্রত হয়েছে এইসব 
প'ঁথিতে । ধর্মগ্রল্থের পদুথিতে এই ধরনের 'চন্রের সম্বন্ধ ও সার্থকতা নির্ণয় করা 
আবশ্যক বলে মনে হবে। 


৯২০ 


আমরা আগেই বলোছ 'তিনখান গে তালিকার ৩, ১৩ ও ১৪ নং) বাদে 
আমাদের জানা সব 'চিন্নিত পশ্যাথই বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের অনালাঁপ। তার মধ্যে আবার 
আঁধিকাংশই অস্টসাহান্্রকা প্রজ্ঞাপারামতার; একখান হচ্ছে পণ্াবিংশাঁত সাহাপ্রকা 
প্রজ্ঞাপারমিতার কে তাঁলকার ১৫ নং)। বাকী পশ্াথগ্াল 'বাভল্ল বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের 
অন্যালাঁপ-_ এই পর্যায়ের পাথর মধ্যে পণ্রক্ষা নামক একখান তল্ত-গ্রল্থের অনু- 
লাঁপর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশণ; তাছাড়াও আছে তন্ত্র পর্যায়ের আরও কিছ গ্রন্থের 
অন্ালাপি। পুর প্রতিপাদ্য বরা না্শেষে লব পাথতেই চর দেখা যার একই 
ধরনের আর একই শ্রেণীর, যার উল্লেখ আমরা গোড়াতেই করোছ 


সূক্ষতর পর্যালোচনায় দেখা যায় আমাদের জানা পাথর মধ্যে প্রজ্ঞাপারামতার 
[চাত্রত পথ এককভাবে সংখ্যাগারম্ঠ। সামাগ্রক চত্রসংখ্যার অনুপাতে প্রজ্ঞাপার- 
মিতার পদীথর চিন্রও সংখ্যায় অনেক বেশশ। প্রজ্ঞাপারামিতা গ্রন্থের প্রাতপাদ্য বিষয় 
বোদ্ধধর্ম ও দর্শনের সূক্ষতত্ব সম্পর্কে আলোচনা ও 'বিচার। এই গ্রল্থের পাথিতে 
চত্রাঙ্কনের কোন কারণই খুজে পাওয়া যায় না। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, এই যূগের 
চাত্রত পপির মধ্যে প্রজ্ঞাপারামিতার চিত্রিত পথ সংখ্যায় সর্বাধিক। এই সমস্যার 
সাঠক সমাধান আপাতদৃষ্টিতে দুরূহ বলেই মনে হবে। 


বোদ্ধ উপাসকদের মানসে প্রজ্ঞাপারামতা গ্রল্থ সকল তথাগত জ্ঞানের উৎস- 
স্বরূপ; আর এই গ্রল্ধের অন্লাপর দান, আবাত্ত ও অর্চনা বিশেষ পুণ্যকর্ম বলে 
স্বীকৃত । এই মানসের প্রাতফলন দেখা যায় সকল জ্ঞানের আঁধজ্ঠান্ দেবী রূপে প্রজ্ঞা- 
পারমিতার কল্পনায় । আমাদের কয়েকখাঁন পশৃথিতে গ্রন্থের শুরু হয়েছে দেবন 
প্রজ্ঞাপারমিতার নিম্নোন্ত বন্দনায়-- 


'নার্ধকল্পে নমস্তুভ্যং প্রজ্ঞাপারামতেহ'মিতে 
যা ত্বং সর্বানবদ্যাঞ্গি নিরবদ্যে নিরগক্ষ্যসে ॥ 


১২১ 


আকাশমিব নিলেপা নিম্প্রপন্থা নিরক্ষরা। 
যস্ত্বাং পশ্যতি ভাবেন সঃ পশ্যাতি তথাগতম: ॥ 


এই বন্দনায় সকল জ্ঞানের উৎস ও প্রতশক প্রজ্ঞাপারামতা গ্রল্থ আর জ্ঞানের 
অধিষ্ঠান্নী দেবন প্রজ্ঞাপারামতা একই ধারায় কীর্ততা হয়েছেন। এই দৃষ্টিতে প্রজ্ঞা- 
পারামিতা গ্রন্থের পৃথিতে দেবণ প্রজ্ঞাপারামতার চন্রা্কনের সম্ভাব্য কারণ পাওয়া 
যায়। আর এই দেবশর চিত্র আছে প্রাতাঁট িতর-সংঘ্ত প্রজ্ঞাপারামতার পণুথিতে। 
কিন্তু আমাদের পঁৃথাচত্রের অন্য সব 'বষয়বস্তৃ-যেমন বুদ্ধজশবনের ঘটনাবলণ বা 
অন্যান্য অসংখ্য দেবদেবশর রুপ-_এসবের সঙ্গে প্রজ্ঞাপারামতা গ্রন্থের কোন প্রত্যক্ষ 
বা পরোক্ষ সম্বন্ধ নেই। এসবের উল্লেখ পর্্ত পাওয়া যায় না প্রজ্ঞাপারামতা 
গ্রন্থে। এমনাক প্রজ্ঞাপারমিতার পদ্াথতে 'চান্তত অনেক দেবদেবীর কল্পনা বৌদ্ধ 
প্রীতমা-মণ্ডলশতে স্থান পেয়েছে প্রজ্ঞাপারামিতা গ্রন্থ রচনার অনেককাল পরে। 


পাথর তত্ব আর 'চন্নের বিষয়বস্তুতে এই যে অসঙ্গাঁত ও অসামঞ্জস্য দেখা 
যায় তা অনেক পণ্ডিতের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। দুইয়ের সম্বন্ধহঈীনতা দেখে 
তাঁরা এই চিন্রগ্দীলকে ঠিক পীথ-চিত্রের পর্ষায়-ভুন্ত বলে মনে করেন না। তাঁদের 
মতে এগ্যাল পড়ে নিছক অলঙ্করণের পর্যায়ে; আর এই অলগ্করণেও, তাঁরা আরও 
বলেন, কোন ননাঁদন্ট বাধ অনুসৃত হয়ান। 


আগেই বলা হয়েছে প্রজ্ঞাপারামতার 'চীঘ্তত পদীথ শুধু একক ভাবেই সংখ্যা- 
গারষ্ঠ নয়, এই প'ুথির চিত্র সমাম্টগত ভাবে সংখ্যায়ও সব চাইতে বেশণ। আবার, 
চিরগাল [বিশেষভাবে পরণক্ষা ও পর্যালোচনা করলে এগুলো যথেচ্ছ অলঙ্করণ মনে 
করতেও স্বতঃই দ্বিধা জাগে । প্রজ্ঞাপারীমতার পুথিতে এই ধরনের চিত্রা্ষনের 
পেছনে একটা সচেতন মনোভাব ও আতিপ্রায়ের প্রাতফলন লক্ষ্য করা যায় সঙ্গত 
কারণেই । 


৯২৩ 


পালযুগের এই পূর্বভারতীয় পশাথাঁচন্র আর তার নেপালী সমপ্রকাশ সে 
যুগের বৌদ্ধ ধর্মমানসের বিশেষ প্রাতধনি বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়। স্মরণ 
রাখা প্রয়োজন, তখনকার বৌদ্ধধর্ম প্রজ্ঞাপারমিতাদর্শের সঙ্গে তন্দ্র-ব*বাসের সমন্বয় 
মান্র। প্রজ্ঞাপারমিতা শাস্ত্রে স্পশ্ডিত [৫৬৪০ 0078৪ এই মত প্রকাশ করেছেন 
য্যাস্তিগ্রাহ্য নানা তথ্য-প্রমাণাঁদর অবলম্বনে । পরমসৌগত পাল সম্মাটরা প্রজ্ঞাপার- 
মতাদর্শ আর তন্দ্-বিশবাস দুইয়েরই পোষকতা করতেন। আর তার ফলে বোদ্ধ- 
ধর্ম রূপান্তারত হল এমন এক মল্নময় ক্রিয়াকান্ড-বহুল আচারে যার তত্ব ও রহস্য 
অনুধাবন একমাত্র দীক্ষিতদের পক্ষেই সম্ভব। পহ্গাথর 'চন্নে প্রাতফালত হয়েছে 
এই রূপান্তাঁরত বৌদ্ধধর্মের মতাদর্শ । 

যে আদর্শের প্রেরণায় প্রজ্ঞাপারামিতার প্রা চন্খচিত হয়োছিল সে আদর্শের 
উৎস দেখা যায় প্রজ্ঞাপারামতা গ্রন্থেই। এই গ্রন্থে যে তত্বাদর্শ প্রচারত হয়োছল তা 
থেকেই উদ্ভূত হয়েছে "চত্র-রচনার প্রেরণা। সম্যক বা অন্ত্তর জ্ঞানের স্বরূপ আর 
মানবকল্যাণে তার যথাযথ প্রয়োগ কীর্তত হয়েছে এই গ্রন্থে । সে কারণে তাঁত্বক 
মূল্যের উপরেও স্বীকৃতি পেয়েছে গ্রন্থের ধর্মীয় গ্‌র্ত্ব। যে কোন ধর্মানুষ্ঠানে 
এই গ্রল্থের পাঠ ও আবান্ত পণ্যার্জনের অপারহার্য অগ্গ-রূপে বার্ণত হয়েছে। 
আমাদের অনেক পদৃথিতেই এই ধরনের পাঠ ও আবৃত্তির সাক্ষ্য বর্তমান। গ্রন্থের 
অনেক স্থানে এই গ্রন্থের অন্নালাপিপ্রস্তীতি একটি বিশেষ পণ্যকর্ম বলে স্বীকৃতি 
পেয়েছে, আর ধূপ, দীপ, পুষ্প, মাল্য প্রভাতি সহকারে এই গ্রন্থের অন্যলাপির 
অর্চনার 'নির্েশও দেওয়া হয়েছে বারবার। এই প্রকার প্‌জার্চনার সাক্ষ্য আমাদের 
অনেক পথিতেই বিদ্যমান। বহুল-প্রচারিত এই মত ও আদর্শের পাঁরপ্রোক্ষিতে 
কালক্রমে গ্রল্থের ধর্মীয় গ্রৃত্ব বৃদ্ধি পেয়োছিল বিশেষভাবে ।আর এই বিশ্বাস স্বতঃই 
বদ্ধমূল হয়েছিল যে গ্রন্থের অন্বালাঁপর প্রস্তুতি ও দান আর গ্রন্থের পাঠ, আবাস্ত, 
পূজার্চনা ইত্যাঁদ অনন্তর জ্ঞানলাভের সহায়ক ও সমার্থক। এই বিশ্বাসই বারবার 
উচ্চারিত হয়েছে প্রাতাটি পির দান-প্াষ্পকা অংশে উদ্ধৃত এই বাক্যে 'ষঙন্র পুণ্যং 
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তদ্ভবত্বাচার্ষোপাধ্যায়মাতাপিতৃপূর্বঙ্গমং কৃত্বা সকলসত্বরাশেরনত্তরজ্ঞানবাপ্তয় ইতি । 
আমাদের একখান পদীথতে গে তাঁলকার ১২ নং) এই আদর্শ আর বিশ্বাস ব্যন্তত 
হয়েছে সুন্দর একটি শ্লোকের মাধ্যমে- 


'যাবন্‌ ন লভতে লোকঃ কৃৎস্নাং বোধিমনুত্তরাম্‌। 
তাবং 'তত্ত্বায়ং কশীর্তঃ সম্বোঁধফলদাঁয়নশ॥ 


আগেই বলা হয়েছে এই ধরনের দান ধর্মদানরূপে স্বীকৃত। দাতা তাঁর পণ্যকর্মের 
ফল 'িলেয়ে গদয়েছেন সর্বসাধারণের 'হতার্থে। 


এই মতাদর্শের সঙ্গে কালক্রমে যন্ত হল তান্নিক ধর্মীবশ্বাস। প্রজ্ঞাপারামতা- 
শাস্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হল শূন্যতা-বোধ আর আত্মার এই স্তরে উপনীত 
হবার উপায়সমূহ। তন্ত্র মতে, এই শন্যতা-বোধ উপলব্ধি হলে বীজমন্দের মাধ্যমে 
শূন্যতার মধ্যে অসংখ্য দেব-দেবীর আবির্ভাব সম্ভব। এইসব দেব-দেবী কম্পনার 
জগতের সন্দেহ নাই, ধকন্তু তাঁদের কর্ম ও গুণ অনুসারে সাধকের মানসে রুপ পাঁর- 
গ্রহ করেন। সাধক এই দৃশ্যমান রূপ ধ্যান করে এই দেব-দেবণর শান্ত আয়ত্ত করতে 
পারেন, আর এইভাবে অনুত্তর জ্ঞানলাভের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হন। এই ধারণা ও 
শপ বৌদ্ধধর্মের এই রূপান্তর 'বশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ । 


আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে পাল ধূগে এই রূপান্তর সম্পূর্ণ হয়। আর 
এই মন্ময় ক্রিয়াকাণ্ডবহনুল বৌদ্ধধর্মের পূর্ণ বিকাশের কালেই প্রস্তুত হয়োছল 
আমাদের এই সব পদুথিচিন্ন। এই প্রসঙ্গে তারনাথের একট উন্তির উল্লেখও প্রয়োজন 
বলে মনে হয়। টান্তীট আনুম্যীনক এক হাজার খুপষ্টাব্দের বাগণ*বরকণীর্ত নামক 
পূর্ব-ভারতের এক প্রাসম্ধ বৌদ্ধ আচার্য সম্পর্কে । তারনাথ বলছেন-_এই আচার্য 
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তাঁর সমস্ত সন্দেহ নিরসনে সমর্থ হয়োছলেন ভগবত তারার কৃপায়, আর দেবীর 
কৃপা তান লাভ করোছলেন আঁবরত ধ্যানযোগে দেবীর ভাগব্তী তনু আর তাঁর 
মুখমন্ডল নিরীক্ষণ করে। বাগ'শ*বরকণীর্ত সম্বন্ধে তারনাথের এই ডীন্ত তখনকার 
কালের ধর্মীব*বাসের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ । আর এই ধর্মীবশবাসেই 'নাীহত আছে 
এ সব প্ার্থাচন্রের তাৎপর্য ও গুরুত্বের প্রকৃত ব্যাখ্যা। এই ধর্মীবশবাসেই আমরা 
পাই এই ধরনের পথাচত্রের সার্থকতা । এই সব চিন্র প্রজ্ঞাপারমিতা ও অন্যান্য 
ধরমপ্রন্থের পঁথতে আঁকা হয়োছল একটি [বিশেষ উদ্দেশ্য, একাঁট সচেতন মনোভাব 
আর বিশ্বাসের প্রেরণায় । পদুথ নাবশেষে, গ্রন্থ 'নার্বশেষে, এ সব চিন্ন আঙ্কত 
হয়োছল ধ্যানযোগ-সংসাদ্ধর উপায় রুপে, পূর্ণ তথাগত জ্ঞানের পথে অগ্রসর হবার 
সহায় [হিসেবে। তন্ত-প্রবার্তত ধারণা আর বিশ্বাস অন[যায়ণ পরাভান্ত আর সাধনা 
তথতা-জ্ঞানলাভের অপাঁরহার্য অঞ্গ বলে মনে করা হত । এই ভান্ত ও সাধনার ববর্ধনই 
ছিল এ সব িন্রাঙ্কনের মুখ্য উদ্দেশ্য । একমান্র এই দৃম্টিতেই বোঝা যায় কেন এইসব 
পথিতে ভগবান বুদ্ধের মহান জীবনের ঘটনাবলশ আর বাভন্ন দেব-দেবীর রূপ 
বারবার চিন্তরত হয়েছে। 


পণুরক্ষা গ্রন্থের প্াথতে আমরা স্বভাবতঃই পাই এই মণ্ডলশর পণ্ট মহা- 
দেবীর রূপ। আর 'বাঁভন্ন ধারণণ গ্রন্থের পাথিতে পাওয়া যায় ধারণী-বার্ণত সেই' 
সব দেব-দেবীর িন্র। পণরক্ষার পশ্াথতে আবার কখনো কখনো (যথা ক তালিকার 
৫ নং) পণ্9 মহাদেবী ছাড়াও অন্যান্য দেব-দেবীর চন্ত্ও দেখা যায়। এই গ্রন্থগুলো 
বৌদ্ধ তন্ত্রের অল্তভুন্ত। আর এই সব গ্রন্থের পার্থাচন্রের উদ্দেশ্য স্পম্টভাবেই এই 
সব দেব-দেবীর সাল্নধ্যে উপনশত হতে সাধকদের সহায়তা করা। এই পর্যায়ের 
গ্রন্থের সঙ্গে চিত্রের যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধই নিহিত আছে প্রজ্ঞাপারীমিতার পশুথির 
চিনেও। সামাগ্রক দষ্টিতে এ সব পীর চিত্ত দনছক বা যথেচ্ছ অলঙ্করণ নয়। 
এই চিন্রাঙ্ষনের পেছনে আছে বৌদ্ধ তল্লরাদর্শের সচেতন স্বীকাতি। একটা স্পজ্ট 
আঁভপ্রায় ও মানস টা 
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প্রেক্ষিতে পদ্দাথ আর তার চিত্রে কোন বিরোধ বা অসঙ্গাঁত নেই, একথা স্বীকার 
করতে কোন বাধা নেই। 


॥ ২ | 


পাল সম্রাট ধর্মপাল ও দেবপালের সময়ে দুজন বরেন্দুবাসণ [শ্পণ, ধীমান আর 
তাঁর পত্র বীতপাল, পূর্বভারতের 'শি্পকলায় যে ধারার প্রবর্তন করেন তা পূর্ব 
ভারতীয় শিল্পররীত নামে পারাচত। এই রীতির প্রকাশ দেখা যায় দুটি ক্ষেত্রে 
একটি ভাস্কর্যে ও ধাতুমূর্ত নির্মাণে আর একাট "চন্রকলায়। পূর্বভারতীয় চিত 
কলার নিদর্শন এখন দেখা যায় পাল ঘৃগের পণ্নথাচত্রে। সে কারণে এই 'িন্ররশীত 
পাল যুগের চিত্রকলা নামেও আভাহত হতে পারে । এ সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই আলো- 
চনা করোছ। এই চিন্রকলার 'নদর্শন-সম্ভার আর তাদের আনুমানক কালপঞ্জ 
আলোচিত হয়েছে আগের একাঁট অনুচ্ছেদে । আর একাঁট অনুচ্ছেদে এই চিত্রের 
আশিক পিয়া সন্ধে কিছ অন্ন করা হয়ছে। এই জনদচছদের শর্তে 
পশু ও চিত্রের মধ্যে আপাতাঁবরোধ সম্পর্কে যে সমস্যা সে সমস্যা 
8১০৫ সিজন ০০০৪০ ০৮৯ 
হবে না বলে মনে করা যায়। 


তারনাথের বিবরণ অনুসারে এই রশীতির প্রবর্তন হয়েছিল ধর্মপালদেব ও দেব- 
পালদেবের সময়ে, খ্যাম্টীয় নবম শতকের প্রথম ভাগে । এই চিত্রকলার নিদর্শন এখন 
আছে দশম শতকের শেষপাদ থেকে । অর্থাৎ এই 'চন্ররীতর প্রায় দশো বছরের 
প্রারম্ভ-পর্বের কোন নিদর্শনই এখন বিদ্যমান নাই। সৃতরাং এ চিত্ররশীতর প্রারম্ভ- 
পর্বের ইতিহাস বা সে সম্পর্কে আলোচনা দর্ভর করে অনেকটা অনুমানের ওপর! 
অবশ্য এই অনুমানের দূঢ় ও হ্যান্তগ্রাহ্য ভাত্ত আছে । অধুনা বিদ্যমান নদর্শন-দজ্টে 
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প্রাণধান করা যায় যে চিত্রগুলো তখনকার শিলা ও ধাতুমৃর্তির সমগোরীয়- এমন 'কি 
চিত্রে মার্ত-শজ্পের ছায়া বললেও অত্যান্ত হয় না। পূর্ব-ভারতীয় শিল্পের 'বাঁভন্ 
ক্ষেত্রে এই সমপ্রকাশ ও সাদ্‌শ্যের কারণ ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে। আঁদ পাল 
যুগের, অর্থাৎ অষ্টম থেকে দশম শতকের মধ্যবতর্ণ, ভাস্কর্য শিজ্পের নিদর্শন, বিদ্যমান 
আছে প্রচুর । ভাস্কর্য শিল্পের 'নদর্শন অবলম্বনে আর তার সাক্ষ্যের 'ভীত্ততে সম- 
শোন্লীয় পাল যুগের শচন্রকলার আঁদপর্ব সম্বন্ধে কিছু সঞ্গত "সিদ্ধান্ত করা চলে, 
যে সিদ্ধান্তের অধথার্থ হবার সম্ভাবনা খুবই কম। 


পালযুগের ভাস্কর্য বা পূর্বভারতীয় ভাস্কর্য শিল্পের উদ্ভব হয় গাুপ্ত- 
কালণন মার্গ রণীতর পূর্ব-ভারতীয় ধারা থেকে) গ্রন্থান্তরে বার্ণত* বর্তমান লেখকের 
এই মত স্বণকৃত হয়েছে সুধমহলে । আর এই মার্গ রপীতর ছাপ ও বোশষ্ট্য দবদ্যমান 
দেখা যায় পালযুগের ভাস্কর্য শিল্পে অনেকাঁদন ধরে । এই পাঁরপ্রোক্ষিতে অনুমান করা 
মোটেই অসঙ্গত নয় যে পাল যুগের চিত্রকলা বা পরুর্ব-ভারতীগয় 'চন্রাশজ্পের প্রারম্ভ- 
পটে বর্তমান ছিল গুস্ত-কালীন মার্গ রীতির ঘানষ্ঠ সংযোগ। চিন্রাশঙ্ে এই মার্গ- 
রণাঁতর পাঁরপূ্ণ প্রকাশ দেখা যায় গুস্ত-সংস্কতিকালশন অজন্তা, বাঘ প্রভাত গুহার 
চিন্রাবলশতে। এই মার্গ রাত উত্তর-পূববাণ্চলেও প্রসারিত হয়োছিল সেকথাও জানা যায় 
সমকালণন 'সতাভার্জর 'ভীত্ত ত্র থেকে । এ সম্বন্ধে সপ্রীসদ্ধ চোৌনক পারব্লাজক ফা- 
হয়েনের একাট বিবরণে উল্লেখ অপ্রাসাঙ্গক হবে না। এই পাঁরব্রাজক পণ্চম শতাব্দীর 
গোড়ায় ভারতের নানাস্থানে পাঁরভ্রমণ করেছিলেন। 'তাঁন তাম্রীলপ্তে (বর্তমান 
পশ্চিমবঙ্গের মোদনীপুর জেলার তমলুক) 'কছুদদিন বাস করেছিলেন । তাঁর বর্ণনা 
থেকে জানা যায় যে তাঁর সময়ে তাম্রীলপ্ত ছিল পপ্থাচন্র-প্রস্তুতির একটি সূপপার- 
চিত কেন্দ্র। অবশ্য তামালস্তের এই পর্াথাচন্রের কোন নিদর্শন এখন আর 'বিদ্য- 
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মান নাই। তবুও অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে পশুথির সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে গুপ্ত ধূগে যে 
চন্রবীতি ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে 'বকাঁশিত হয়োছল সে রশাঁত মার্গ রীতি থেকে 
আভিন্ন। মার্গ রীতির প্রসার ছিল সর্বব্যাপী-_ষেমন ভাস্কর্য শিল্পের ক্ষেত্রে তেমনই 
চন্রকলার ক্ষেত্রে। ফা-হিয়েন-বর্ণত পূর্বাণলের পশুথির চিন্ররীতি মার্গরীতির 
সর্বব্যাপী প্রভাব থেকে মস্ত ছিল এমন মনে করা ঠিক য্ান্তসঞ্গত নয়। ভাস্কর্য 
শিল্পে মার্গ রীতির পূর্বাঞ্চলে প্রসারের একাধক 'িদর্শন মগধ, বঞ্গদেশ ও কামরূপের 
নানা স্থানে আঁবজ্কত হয়েছে। চিত্রে এই নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়ান সত্য। 
তবুও ফা-হয়েনের বিবরণ থেকে সঞ্গতভাবে অনুমান করা চলে যে ভারতবর্ষের 
পূর্বাঞ্চলে মার্গ চিন্ররশীতি একেবারে অপাঁরচিত ছিল না। সমস্ত পারপার্র্বিক 
অবস্থা বিবেচনা করে এ সিদ্ধান্ত য্াাল্তযুন্ত ভাবেই করা চলে যে ধর্মপালদেব ও 
দেবপালদেবের সময়ে পূর্বভারতাঁয় বা পাল যুগের 'িন্রকলা গড়ে উঠোছল মার্গ চিন্র- 
রীতি আশ্রয় করে। এ সিদ্ধান্তের সমর্থনও পাওয়া যায় আমাদের জানা নিদর্শন 
পর্যায়ের সব চাইতে পুরোনো পদ্দাথর চিত্রে। এই পশুথর চিত্রে মার্গ রশীতর চিত্রের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও সম্বন্ধ স্পম্ট ভাবে প্রতীয়মান। মার্গ রশীতি-আশ্রয়ী না হলে 
দশম শতকের শেষ ভাগের আমাদের এই পশ্ঁথর চিত্রে মার্গ রাঁতির প্রসাদ-গুণের 
বদ্যমানতা সম্ভব হত না। 


ভারত শিল্পের ইীতহাস আলোচনায় মার্গ রীতি আর মধ্যযুগীয় রশীতি আর 
তাদের আদর্শের প্রায়শঃই উল্লেখ করা হয়। পাল যুগের চন্নকলার অনুশীলনে এই 
সব সংজ্ঞার বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় 
গোড়াতেই। পাশ্ডিতদের মতে গুপ্ত সংস্কীতি-কালশন অজন্তা, বাঘ প্রস্তীত গুহার 
চিত্রাবলীতেই ভারতীয় চিন্রাশজ্পের পূর্ণ ও প্রকৃষ্ট প্রকাশ, আর এই প্রকাশেই দেখা 
যায় মার্গরীতির আদর্শের পারণাঁত ও বৈভব। ভাস্কর্য শিল্পের ক্ষেত্রেও এই পাঁরণাঁত 
দেখা যায় গুপ্ত সংস্কৃতির যুগেই; তার প্রমাণ তখনকার কালের অসংখ্য ভাক্কর্ষ 
নিদর্শন, আর এই নিদর্শন পাওয়া গেছে উত্তর, পূর্ব পশ্চিম, দক্ষিণ, সব অণ্চল 
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থেকেই। কা চিন্তে, কী ভাস্কর্ষে ভারত 'শল্পের পূর্ণ প্রকাশ দেখা যায় প্রাতাঁট 
নিদর্শনের ব্যজজনাগুণে। এই ব্যঞ্জনা ব্যন্ত হয়েছে যেমন বর্তনাময় আকার-সাঁষ্টতে 
তেমান পাঁরপাশ্বিক রচনায়। সুলাঁলত, তরঞ্গায়ত রেখা বেষ্টন করে আছে কম 
তনু আর এক সূত্রে গ্রাথত করেছে তার নতোন্নত অংশ সুন্দর, সসমঞ্জস ও সুসম্বদ্ধ 
রূপে । ভাব প্রীতফাঁলত হয়েছে অর্থবহ নানা ভঙ্গ, আসন ও মুদ্রার মাধ্যমে । 
উপরন্তু, শিল্পীর অন্তদর্াম্টি আর কাতিকুশলতার গুণে প্রাতিটি রচনায় উদ্ভাঁসত 
হয়েছে এক অপার্থব দশীপ্ত, যে দীশ্তির আভাস আগের বা পরের শিল্পকর্মে দুূলভ। 
গুস্ত সংস্কৃতি-কালশন ভাস্কর্য ও চিন্রাশজ্প এইসব গুণ বৈভবে সমানভাবে সমদ্ধ। 
চন্তরুকর্মে ছেদহাীন, সৃপাঁরসর, তরঙ্গাঁয়ত রেখা সৌম্ঠবের উপরে দেখা যায় রঙের 
ব্যঙ্জনা। নানা রঙের 'বাঁভন্ন ছায়ের 'স্নগ্ধ ও সুসম ব্যবহারে বর্তনাময় আকাতির 
প্রীতফলন, শ্যামোজ্জবলতার সমন্বয়ে প্রাতকীতির পূর্ণ উদ্ভাসন। সমস্ত গুণগত 
বোশন্ট্যের একত্র সমাবেশ দেখা যায় একমান্র গুপ্ত সংস্কাতি-কালীন শিল্পে, ভাস্কর্ষে 
ও 'চন্রকর্মে। সে কারণে তখনকার গশল্পরণীতি মার্গরীতি নামে পাঁরাঁচিত হবার যোগ্য । 
এই রতি, ক 'চিন্রে কণ ভাস্কর্ষে বর্তনার ব্যঞ্জনায় একান্তভাবে ভাস্বর । 
পরবর্তীকালে, অর্থাৎ ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্য্গে, শিজ্পকর্মে ব্যঞ্জনাময় 
বর্তনা ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়েছে দেখা যায়। মধ্যযুগের ভারত-শিল্প রেখা- 
প্রধান, রেখাসর্বস্বও বলা যায়। কিন্তু এই যুগের ?শজ্পে রেখাবন্যাসে মার্গরীতির 
আদর্শের বা মানসের কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। মার্গরীতর রেখার মুখ্য বৌশিম্ট্য 
দেখা যায় বর্তনা-সৃষ্টতে। কিন্তু মধ্যযুগের শিল্পে রেখার টানে নেই সে সুলাঁলত 
সাবলীল ভঞ্গী, নেই সে ছেদহশন কমনীয় ভাব, যা ছিল মার্গরীীতর ?শল্পে বর্তনা- 
সৃষ্টির প্রধান অঙ্গ। মধ্যযুগণয় শিল্পের দ্‌ঢ়বদ্ধ, ভঙ্গশীল, কুটিল রেখা হারিয়েছে 
মার্গরীতর রেখার প্রসাদ-গুণ। মধ্যযুগের চিন্রকর্মেও রেখার টান সম্বন্ধে অনুরূপ 
মন্তব্য প্রযোজ্য । তাছাড়া রঙের 'বন্যাসে বর্তনা-স্যাম্টর আভাসও আতমান্রায় ক্ষীণ । 
এই দুই যুগের শিল্পাদর্শ দুটি পৃথক 1শজ্প-মানসের দ্যোতক বলে পাঁণ্ডতেরা মত 
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প্রকাশ করেছেন-_তাঁদের মতে মার্গরশীতির শিল্প বর্তনাময় (01850০) মধ্যযুগের শিল্প 
রেখাসর্বদ্ব (3০59:),_ দুটি পৃথক 'শজ্প-দর্াম্টির অবদান। এই রেখাসর্বজ্ব রখীত 
মধ্যযুগের 'িল্পকর্মে বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। সে কারণে এই রশীত মধ্যবুগীয় 
রশাঁত নামে আঁভাহত হয়ে থাকে। 


স্মরণ রাখা প্রয়োজন, মধ্যযুগণয় এই আদর্শের অন:প্রবেশ ভারতীয় শিল্পে 
একই ভাবে বা একই মান্রায়' ঘটোন। ্রিমান্রক ভাস্কর্ষীশল্পে, মধ্যযুগণয় আদর্শের 
ছাপ অনেক ক্ষেত্রেই স্পম্ট নয়। দ্বমানক চিন্রকর্মে অবশ্য এই রেখাসব্ব রখীতর 
প্রভাব স্বাভাবক কারণেই অনেক বেশশ স্পম্ট ও প্রতীয়মান। মধ্যযুগের ভারতীয় 
চি্রকলার হীতহাস এ যুগের রেখাসর্বস্ব আদর্শের প্রসারে ও প্রভাবে মার্গরণীতর 
বর্তনা-ব্যঞনাময় শিষ্পদষ্টির ক্রমাবলোপের কাহনণ বললেও অত্যান্ত হয় না। 


ণচন্নকর্মে মধ্য যুগ্ধয় এই আদর্শের প্রকৃষ্ট প্রকাশ দেখা যায় পাঁশ্চম-ভারতীয় 
পণথাচন্ে। পাশ্চম-ভারতায় 'চি্ররপীত গড়ে উঠোঁছল, প্রধানতঃ জৈন ধর্মের আওতায় 
এই পঠাথাঁচন্নের নিদর্শন পাওয়া ষায় খুজ্টীয় একাদশ শতকের শেষার্ধ থেকে ।* 


পাল ষূগের ভাস্কর্য গড়ে উঠোছিল মার্গরণীতির ভাস্কর্ষের দঢ়াভীত্তর উপ্পার। 
শিল্পকর্ম বর্তনার ওঁচিত্য সম্পর্কে শিল্পনদের সচেতনতাও ছিল অনেক বেশ 
প্রখর । এই কারণে মধ্যষ্‌গীয় আদর্শ পাল ভাস্কর্ষকলায় বিশেষ প্রভাব বস্তার করতে 
পারোন বলা চলে। পাল যুগের চিত্রকর্ম সম্পর্কে অবশ্য একথা বলা যায় না। এই 
িন্রকলার উদ্ভব হয়েছে মার্গরণীতর 'চন্রাদর্শ হতে-_এ সম্পর্কে আগেই আলোচনা 
করা হয়েছে। কিন্তু দ্বিমান্রিক চিন্কর্মে মধ্যযৃগশীয় রেখাসর্বস্ব রশীতির ছাপ ও প্রভাব 
রিনাত জারা টিন এ সারার হাজি? উন রাজন গালি হার 


.. *পশ্তি-জরতার ধচরিকলার সব্প্রাচশন দর্শন 'গঘ নিষশিষ্ত'র একখান 'চানিত পুথি 
চিত খণাস্টাব্দে। | 
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বারে নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব হয়নি পাল যুগের চিন্রকলার। আবার এটাও লক্ষণীয় 
যে পাল চিন্রকলায় মধ্যযুগীয় আদর্শ পুরোপ্নীর স্বীকৃতি কোনাদনই পায়াঁন, যেমন 
পেয়েছে পশ্চিম-ভারতীয় চিন্রকলায়। আমাদের জানা সমস্ত পঠাঁথর চিন্নীবচারে দেখা 
যাবে যে দ্বাদশ শতকের অন্তকাল পর্যন্ত আমাদের শচন্রকরদের মনে একটা 'ম্বিধা ও 
দ্বন্দ রয়েছে__আর সে দ্বন্দ মার্গরীতি ও মধ্যযুগীয় রীতির পৃথক আদর্শের মধ্যে। 
মার্গরীতর আদর্শ ক্রমশঃ ক্ষীয়মান হলেও সে আদর্শ দ্বাদশ শতকের শেষ অবাধ 
বর্তমান ছিল দেখা ষায়। আবার মধ্যযুগীয় আদর্শের যেটুকু অনুপ্রবেশ পাল িন্র- 
কলায় ঘটেছে তাও যেন স্বীকৃতি পেয়েছে অনেকটা 'দ্বিধার সঙ্গে । পাল চিন্রকলায় 
মার্গরাঁতির আদর্শের এই দীর্ঘস্থায়ী অস্তিত্ব প্রকারান্তরে এই চন্রকলার শুরুতে 
মার্গরীতির সচেতন স্বীকৃতি সম্বন্ধে আমাদের মত বিশেষভাবে সমর্থন করে। 


। ৩ । 


মার্গরশাতি আর মধ্যযুগীয় রীতির দুই ভিল্নাদর্শ সম্বন্ধে আমাদের শিল্পী- 
দের মনে এই যে দ্বিধা ও দোলায়মানতা দেখা যায় তার দচ্টাল্ত আমরা পাই আমাদের 
রটিকাদলা হারানজা এ প:থির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে 
আগেই। 

পাথখাঁন অস্টসাহন্ররিকা প্রজ্ঞাপারামতার অন্ালাঁপ, এখন রক্ষিত আছে 
কলকাতার এশয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে (৭০. 04713) । পঁৃথিখান প্রস্তুত হয়ে- 
১৬৯ উস 
চারখানি পন্ে, প্রত্যেক খানিতে 'িনটে করে, মোট বারখান চন্তর আছে এই পঠাথতে। 
প্রাতটি পাতায় দ্‌ পাশে আছে বুদ্ধের জশবনাঁচ, আর মাবখানে বাম দেব-দেবাঁর 
রূপ। কাঠের পাটার চিত্র অবশ্য পরবর্তশকালের। ১. রর 
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কালের প্রকোপে পত্রের চিত্রগ্লো কিছুটা অস্পম্ট। তবুও সুক্ষ পরীক্ষা ও 
পর্যালোচনায় 'চন্রগলোর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু ধারণা করা সম্ভব। এই প্রসঞ্চে 
আমরা একখানি চন্রের ধেচন্ন নং ৪, &১) প্রাতি দৃঁম্ট আকর্ষণ করতে চাই সামাগ্রক- 
ভাবে এই প*থির িন্ররবীতির পারিচায়ক হিসেবে । এই চিত্রে লুম্বিনী বনে ভগবান 
বৃদ্ধের জল্মকাহিনী আঁঙ্কত হয়েছে। বিষয়বস্তুর রচনাভঙ্গণীট (7০8 সংপাঁরচিত, 
এ সম্বন্ধে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। অগুকন-রশীতিতে অবশ্য কিছ বৈশিম্ট্য লক্ষ করা যায়। 
এই প্রসঙ্গে অধ্যাপিকা স্টেলা ক্রামারশ মহোদয়ার মন্তব্যের উদ্ধৃতির প্রয়োজন আছে 
বলে মনে হয়। অনবদ্য ভাষায় এই বৈশিষ্ট্যগুলো তানি উপস্থাশ্পিত করেছেন £ 

“27616 15700001) 17009111776 1) 00107 9170. 8150 01 0) 517)100115 117565 ৮1101) 
17701695601 06017695811) 11010108855 17) 90001091709 ৮/100) 056 5107171 1000007655 
/1১10]) (106 00101700 01 92000171921). 01015 15 12)050651091)0 107 059 1510 আা। 01 
৯19%906৮15 51516], ৬1101] 167 0206 13 11009061160. 5110 1)16171151)65 21) 056 501256 
98117717791 1001)1067 ৬/1)10]) 05 0009 000150 10 006 25009111776 15611 1) 10 1018900 
৬6151019, 10715 50771855109 7100 069000670000079 89 178 10)6 0856 01 0015 17)17019- 
(015 910178 ৮/10) 500067 02175100205) 95 20 006 10006110772 0£ 005 1808 6৮০, 0£ 
১197909৬1, 8770. 16 019 09900701721) 91061 81010109110) 109101065 00 06 180711% 
০01 48187)8 79911701785, 00980 0£159)906৬18 19068 5%81)05 1599791০005 006 ০1 
15006117716 1) 41901059610 106121)0 ৬71615985৪৮ ০06 036 51555 1908 19 722187 100 
(0১০ 5095001)2 09290702170 10101 25 1000098019 509019119 1) 201018...৮ 0071504, 
৬০1. 1. ০, 2), 


এই উদ্ধৃতির সারানুবাদ নীচে দেওয়া হল £ 
“এই শচন্রে বর্তনার ব্যঞ্জনা দেখা যায় প্রচুর। রেখা-বর্তনা ও বর্ণ-বর্তনা দুই 
আছে এই চিন্রে। বর্ণ-বর্তনায় মায়া দেবীর অবয়বে, বিশেষ করে তাঁর মৃখমন্ডলে, 


রঙের স্নিশধ ও সুসম ছায়ে বর্তনা-প্রকাশ অজন্তা 'চন্নের গৌরবময় ধুগের কথা স্বতঃই 
চ্মরণ কাঁরয়ে দেয়। নতোল্নত অংশের বিভাজনে রেখার সাবলীল বিন্যাসও বেশ 
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স্পম্ট। মায়াদেবীর ভাঁগনীর চিত্রে রঙের বর্তনা কিছ অস্পম্ট। তবুও রঙ ও রেখার 
ধিন্যাসে সামীগ্রকভাবে 'চন্রখাঁন গুহা-চন্রাবলশীর সঙ্গো নিকট সম্বন্ধ যুস্ত। রঙের 
বর্তনার অস্পম্টতা ইলোরার 'চত্রে লক্ষ করা যায়-_মায়াদেবীর ভাঁগনীর "চন্রে দেখা 
যায় সেই আদর্শের আঁভব্যান্ত।” 


মনে রাখা প্রয়োজন, রঙের বর্তনায় এই অস্পম্টতা থেকেই মধ্যযুগীয় শিল্পা 
দর্শের সূচনা হয়েছে । দুই আদর্শের স্বীকৃতি সম্বন্ধে যে দ্বিধাবোধ তা অধুনা 
বতণমান সর্বপ্রথম পাথর চিত্রেই দেখা যায়। 


আমাদের এই পাথখানির চিত্র চন্র নং ৪,. ৫) কৃাঁতিকৌশলে স্পম্টত আর 
প্রধানত মার্গরখীতি-আশ্রীত বলেই ধারণা করা সঞ্গত। প্রথম মহশপালদেব-নামাঁঙকত 
অন্য দুখাঁন প*ুথর তাঁরখ যথাক্রমে রাজ্যাঙ্ক ৭, আর রাজ্যান্ক ২৭ (ক তালিকার 
২ ও ৩ নং)। এ দখাঁন পাথর িন্র সম্বন্ধে অনুরূপ মন্তব্য সাধারণভাবে প্রযোজ্য । 


প্রথম মহীপালদেবের সমসামায়ক চন্দ্রবংশশীয় রাজা গোঁবিন্দচন্দ্রের একখান 
চন্রিত পঠথর কথা আমরা আগেই বলেছি কে তাঁলকার ৪ নং)। এ পাথর চিত্রের 
পরণক্ষা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ান। 


প্রথম মহীপালদেবের পুত্র ছিলেন নয়পালদেব। 'িতার পর তিনি পাল 
সংহাসনে আরোহণ করেন। এই রাজার চতুর্দশ রাজ্যাঙ্কের দুখানি 'চান্রত পঠাঁথ 
এখন বর্তমান আছে (ক তালিকার ৫ ও ৬ নং)। প্রথমখানি পণ্চরক্ষার অন্যাীলাপ-_ 
এখন রাক্ষত আছে কেম্বিজ বিশবাঁবদ্যালয়ের গ্রল্থাগারে (০, 4৭ 1688) | প্রাতি- 
পত্রে তিনখানি করে বারখান পত্রে মোট ছত্রিশখানি চিত্র আছে এই পংাঁথতে। রক্ষা- 
মণ্ডলশীর পণ মহাদেবীর িন্ন (ঁচন্র নং ৬, ৭) ছাড়াও অবলোকিতেশবর, মঞ্জনশ্রী, তারা 
ত্র নং ৮), মানুষী বুদ্ধ, (ত্র নং ১০), যোঁগিনশ (চিত্র নং ৯) প্রভৃতির রূপও 
আঁঙ্কিত আছে এই পশাথতে। এই পশুথির চিত্রে বর্তনা-সৃষ্টির প্রয়াস যেমন লক্ষ 
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করা যায় রেখার সাবলীলতায় তেমাঁন দেখা যায় রঙের সুসম ছায়ে। অবশ্য 
সুলালিত, কমনীয়, তরঙ্গাঁয়ত রেখাই বর্তনা-ব্যঞ্জনার মুখ্য মাধ্যম- ব্যঞ্জনা 
প্রধানতঃ প্রতিফলিত হয়েছে রেখাীবন্যাসেই। রঙের আস্তরণ দকছুটা পাতলা 
হয়েছে, কিন্তু মধ্য যুগীয় আদর্শ অনুযায়ী সমমান্রক নয়, ছায়-রাঁহতও নয়। রঙের 
ব্যবহারে আছে শ্যামোজ্জবলতার সম্ভু আভাস। রেখা ও রঙের সুসম ব্যবহারে "ীচন্রের 
সৌকর্য ও মাধূর্য পারস্ফুট হয়েছে এই পশথিতে। নয়পালদেবের তাঁরখ-ুস্ত আর 
একখান চাতিত পথ এখন আছে 105 4১172912500) ৮1059000- এ । এট একখান 
ধারণণ গ্রন্থের খাঁণ্ডত অন্যালাঁপ-শেষ পত্রসহ মান্র দুখাঁন পত্র এখন বর্তমান। 
মজুর নামে এক নেপালী উপাসক পানি দান করছিলেন; পথ প্রস্তুত 
হয়েছিল নালন্দা মহাবহারে। দুখান পত্রে আছে ছয়খান চিন্। চিত্রগলো 
নিঃসন্দেহে পূর্ব-ভারতীয় চিন্রকরের আঁকা । কাতি-সৌকর্ষে এই পুথি 'চন্র প্রথম 
প:ঁথখানির চিত্রের অনুরূপ । মার্গরশীতর আদশ* ও মানস সম্পর্কে নয়পালদেবের 
আমলের .ন্রকরেরা বেশ সচেতন ছিলেন। মধ্যযুগীয় আদর্শের স্বীকাতি, রেখায় বা 
রঙে, একালের 'চন্লে দেখা যায় না। তবে রঙের পাতলা আস্তরণের ফলে বর্ণ-বর্তনার 
ব্ঞ্না কিছুটা হ্রাস পেয়েছে । মধ্যযুগণয় আদর্শের অনুপ্রবেশ হয়তো আসন্ন। 
মধ্যযুগীয় আদর্শের দডঢ় পদক্ষেপ প্রথম লক্ষ করা যায় দ্বিতীয় মহশপালদেবের 
তাঁরখ-ুস্ত একখান প:থিতে। এ পাথর চিন্নের কথা আমরা আগেই বলোছি। 
পদুথিখানি, কে তালিকার ৭ নং) এখন কেম্ব্জ 'বশ্বাবদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত 
আছে (০. 40 1494) । এখান প্রস্তুত হয়োছিল মহখপাল নামে এক রাজার পণ্চম 


পপ আট পুথিখানি ছ্বিতীয় মহশপালদেবের সময়কালের বলে সিদ্ধান্ত 
করা হয়েছে সঙ্গত কারণেই। গ্বতীয় মহীপালদেব 'ছলেন নয়পালদেবের পৌন্র। 
অন্লাপ পাঁচখানি পল্লে পনেরখাঁন চিন্ত 


আছে এই পণ্দাথতে, আর আছে সমকালের দখা 'চাতিত পাটা (ত্র নং ৩)। পণথর 
পাতায় চিত্র আছে বুদ্ধ জশবনের ঘটনাবলশীর আর 'বাভন্ব বিভিন্ন দেব-দেবীর রূপ। বদ্ধ 
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জশবনের ঘটনাবলশীর "চন্র-বিন্যাসে নতুন রাঁতির সঞ্চেত মেলে এই পাথর চিনে 
তার আলোচনা পরে করা হবে। 


নোট বলা রছে নদ এরটিলরক আনেনি এক ডি 
শিজ্পমানসের পারচয় দেয় ঘেন্র নং ১১, ১২, ১৩)। রঙের পাতলা আস্তরণ নয়পাল- 
দেবের সময়কার পণুথির চিত্রে লক্ষিত হয়। তবে তখনও রঙ একেবারে বর্তনা-ব্যঞ্জনা- 
বহন নয়। মহখপালদেবের এই পঁীথতে রঙ শুধু পাতলাই নয়, একেবারে সমমান্রিক 
ও ছায়-রাহত। বর্ণ-বর্তনার সামান্য আভাসও এই পরার চিত্রে মেলে না, তা ছাড়াও 
রেখা-বিন্যাসে দেখা যায় বৈশ্লাবক পারবর্তন। ছেদহখীন, সাবলখল, তরঞ্গাঁয়ত রেখার 
পাঁরবর্তে এ পাথর চিত্রে আছে কঠিন, ভঞ্গশণল, কুটিল ও 'বাচম্ন রেখার সমাবেশ. 
আর এই ধরনের রেখার সমাবেশে বর্তনা-ব্যঞ্জনাও ক্ষুগ্ন হয়েছে বিশেষভাবে । রেখা- 
বর্তনার কোন হীঁঞ্গতই এই পণথর চিত্রের রেখা-ন্যাসে লক্ষ করা যায় না। চিনে 
বর্তনা-গুণ সম্পকে এই বিরূপতা এ পরার চিত্রে স্পষ্টভাবে ধবদ্যমান; সোঁট একাঁট 
পৃথক শিজ্প-দষ্টর সূচক। আর এই পৃথক শিল্প-দৃষ্টি মধ্যযুগীয় শিল্পাদশের 
সঙ্গে নিকট জম্বন্ধয্ত্ত বলে মনে করা অসঙ্গত হবে না। পাল যুগের চিন্নকলায় তার 
আবভণব স্পম্টভাবে প্রথম লক্ষ করা যায় এই পঠীথর চিন্নে। 


রেখা-বন্যাসের ব্যাপারে ল্পাদর্শ ও শিল্প-দাম্ট পাঁরবর্তনের ফলে দণ্ডায়মান 
ভঙ্গশ পাঁরণত হয়েছে অধচন্দ্রাকারে। না) এই আকাতির নাম দিয়েছেন 
81015 85229 । এই রূপ একান্ত অস্বাভাবক। ভারত শিল্পের 'চিরাচারত সাবলনলতা 
গুণ বর্তমান প:থি চিত্রের এই ভঙ্গীতে দেখা যায় না। সবার উপরে আছে পার্বগত 
ভষ্গাতে একাঁট চোখের দেহগণ্ডণর বাইরে উদ্গত আঁতরুমণ_এটি একেবারেই 


মহখপালদেবের এই পদীথখানির চিত্রের সব বৈশিষ্ট্াই সম্ট হয়েছে দেখা 
যায় মধাযুগীয় শিল্প-দৃদ্টি ও শজ্প-মানসের অনুসরণে । মধ্যযুগীয় আদর্শের এই 
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পরিপূর্ণ স্বীকৃতি প্রথম মহাপালদেব বা নয়পালদেবের সময়কার পপ্াথর 'চিন্নে 
দেখা যায় না। সে সব চিন্রের রীতিবোশস্ট্য গড়ে উঠছিল মার্গচন্রের রীতির আদর্শ 
ও মানস আশ্রয় করে, রেখা ও রঙের ব্যঞ্জনা-ময় বর্তনা যার প্রধান প্রসাদ-গুণ। এই 
দুই পৃথক আদর্শ আর দৃষ্টির একন্রাবস্থান আপাতবিরোধী বলে মনে করাই সঙ্গত 
হবে। মহপালদেবের পণ্চম রাজ্যাঙ্কের এই প্াথখাঁন মহাীপালদেব-নামাঁঞ্কিত 
ষষ্ঠ, সপ্তম আর সপ্তাঁবংশাঁতিতম রাজ্যাঙ্কের তিনখাঁন পথ আর নয়পালদেবের 
আমলের দুখাঁন পুথির চাইতে পরবর্তীকালের বলে আমরা মনে কার। এসব 
কারণেই বর্তমান প“াথখানি দ্বিতীয় মহাঁপালদেবের আমলের আর একাদশ শতকের 
সত্তরের দশকের সমকালের বলে আমরা সিদ্ধান্ত করেছি। এই পাথর চিত্রের এসব 
বৈশিষ্ট্যগুলো একাদশ শতকের পাল চিন্রকলায় আকাঁস্মক বলে মনে হতে পারে, 
কারণ এগুলো পাল চিত্রকলায় সাধারণভাবে সম্মতি পায় পরের শতকের মধাভাগের 
সমসময়ে। 


এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পাল চিন্রকলায় মধ্যযুগীয় আদর্শের এ 
সব লক্ষণগলোর ব্যাপারে বঙ্গদেশের 'বাভল্ল অণ্ুলে পাওয়া কয়েকখাঁন তাম্রপটে 
খোদাই রেখাঙ্কনের তুলনা করা হয়েছে। এই তাম্রপট্রগুলোর সব চাইতে পুঃরোনো- 
খানির তারখথ ১১১৮ শকাব্দ বা ১১৯৬ খীজ্টাব্দ। দ্বাদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে 
এই ধরনের রেখাঙ্কনের সঙ্গে আমরা পাঁরাঁচিত। 'বাচ্ছন্ন, কুটিল রেখা, দেহগণ্ডীর 
বাইরে অতিক্রান্ত চোখ ইত্যাঁদ এই রেখা্কনগুলোতে বিশেষভাবে স্পম্ট। এগুলো 
মধ্যযুগীয় আদর্শের 'বাঁশস্ট লক্ষণ সন্দেহ নেই। তবুও এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন 
যে তাম্রপটে খোদাই রেখাঙ্কনে এ সব লক্ষণ ছটা বিশেষ খোদাই-বাঁধ প্রয়োগের 
ফলেও এসে থাকতে পারে। 


দ্বিতীয় মহাঁপালদেবের আমলের পাথর চিত্রে মধ্যয্গীয় 'শল্পাদর্শের যে 
অনপ্রবেশ লক্ষ করা যায় পাল যুগের 'চন্রকলায় তার সচেতন স্বীকাত আসে আরও 
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অনেককাল পরে । দ্বিতীয় মহশপালদেবের ভ্রাতা রামপালদেব পাল রাজবংশের অন্যতম 
শ্রেম্ঠ নরপাঁত। তাঁর নামাণ্কত রাজ্যাঙ্কের অন্যন সাতখাঁন চন্রসংযুন্ত পথ (ক 
তালিকার ৮, ৯, ১০, ৯১, ১২, ১৩ ও ১৪ নং) এখন বর্তমান আছে (রাজ্যাঙ্ক ২, ৯, 
১৫, ১৮, ৩৬, ৩৯ ও &৩)। দুখাঁন চিান্রত পদ্গুথ আছে বর্মবংশীয় হারবর্মদেবের 
অস্টম ও উনাঁবংশ রাজ্যাৎকযুন্ত কে তাঁলকার ১৫ ও ১৬ নং)। হারিবর্মদেব পাল 
সম্রাট রামপালদেবের সমসামায়ক ছিলেন বলে মনে করবার যথেম্ট কারণ আছে- এ 
বষয়ে আমরা আগেই বলোছ। রামপালদেব অন্তত তস্পান্ন বছর রাজত্ব করোছলেন। 
একাদশ শতকের সন্তরের দশকে তাঁর রাজত্বকাল শুরু হয়েছিল বলে মনে হয়। তাঁর 
দীর্ঘ পণ্টাশ বছরের উপর রাজত্বকালের মধ্যে কম করে নয়খাঁন (সোতখাঁন তাঁর 
রাজ্যাত্ডের, আর দুখান হারিবর্মদেবের) িত্র-সংযন্ত পদাথ বদ্যমান আছে। শিত্র- 
সংখ্যাও এগুলোর নেহাত কম নয়। সব পশ্াঁথর 'চন্রেই অঞ্কনরীতির একটা মৌল 
সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। পদ্গাথগুলো পাল চিন্রকলার ইতিহাসের একাঁট 'বশেষ অধ্যায়ের 
মূল্যবান নিদর্শন হসেবে স্বীকাতি পাবার যোগ্য । এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, হাঁর- 
বর্মদেবের শাসন তখনকার বঙ্গের বাইরে "বিস্তৃত 'িলনা-তাঁর তারখ-যন্ত দৃখান 
পদ্দাথই বর্তমান বাংলাদেশেই প্রস্তুত হয়োছল। 


রামপালদেবের সময়ের সব পদ্দাথর "চন্রেই উন্নত মানের অঙ্কনসৌকর্য লক্ষ করা 
যায়। রেখা ও রঙের বিন্যাসে আছে মার্গরীীতর আদর্শের সুস্পম্ট ছাপ--চিন্রগুলো 
প্রথম মহাীপালদেব ও নয়পালদেবের সময়ের পণ্ার্থাচত্রের সমগোত্রীয়। এক কথায় 
বলা যায় রামপালদেবের সময়েও পাল চিন্রকলায় পূর্ব ধারা অক্ষুগ্ন রয়ে গেছে। দ্বিতীয় 
মহখপালদেবের সময়ের পাথর চিত্রে মধ্যযুগীয় রাঁত্যাদর্শের যে ছাপ স্পম্ট, রামপাল- 
দেবের আমলের কোন পির 'িন্রেই সেটা লক্ষ করা যায় না। দ্বিতশয় মহাীঁপালদেবের 
সময়ে মধ্যযুগণয় আদর্শের এই প্রকাশ, পালাঁচন্রকলার মধ্যপর্বের ইতিহাসে একটি 
ব্যাতক্রম বলেই স্বীকার করতে হবে। রামপালদেবের সময়ের পদ্দাথর চিত্র এই 
_ 'সদ্ধান্তের স্পম্ট সাক্ষ্য বহন করে। 
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রামপালদেবের আমলের পশ্াথর চিত্রে ব্যঞ্জনাময় বর্তনা যেমন দেখা যায় রেখার 
সৌম্ঠবে, তেমাঁন আছে রঙের বিন্যাসে । ছেদহীন, তরঙ্গায়ত, সাবলশল রেখা যেমন 
দেহের নতোল্নত অংশ একসত্রে গ্রাথত করেছে, তেমান পারস্ফুটত করেছে বর তনু 
ও তার বরুলতা। এই রেখা সৌম্ঠবের সঙ্গে মার্গরণীতর রেখা বিন্যাসের পার্থক্য 
খুবই অল্প। বর্তনার ব্যঞ্জনা প্রধানত রেখা সৌম্ঠবের উপরই আঁশ্রত। রঙের 
আস্তরণ, নয়পালদেবের পণ্দীর্থাচন্রের মত, কিছুটা পাতলা হয়েছে; তবুও 'বাভন্ন 
স্নগ্ধ ও সুসম ছায়ে শ্যামোজ্জবলতার আভাসও পারিচ্কার দেখা যায় রামপালদেবের 
সময়ের পদ্দাথর চিন্লে। সামারেখার সংলগ্ন অংশে ভিন্ন রঙের ছায়ের ব্যবহারে 
বর্তুলতার ইীঁঞ্গিতও স্পন্ট। রামপালদেবের সময়ের দু-একখান পণথর চিত্র কালের 
প্রকোপে ও অযর় সংরক্ষণ ব্যরস্থায় কতকটা অস্পন্ট হয়েছে, তবুও যে একই লক্ষণা- 
ক্রান্ত সে ধারণা করতে বিশেষ কম্ট হয় না। 


রামপালদেবের নবম (ক তালিকার ৯ নং--চিন্ন নং ১৪, ১৫, ১৬, ১৭) পণ্চদশ 
(ক তালিকার ১০ নং চিত্র নং ৪৬, ৫২) আর ষটন্রিংশত্তম (ক তালকার ১২ নং 
চন নং ৫৩, &৪) রাজ্যাঞ্কের পশুর চিত্র একালের 'চন্রকলার প্রকৃষ্টতম নিদর্শন। 


রেখা ও রঙের সমন্বয়ে বর্তনা-সম্টর সচেতন আর সার্থক প্রয়াস দেখা যায় এই 
ূ চিত্রে। এই বর্তনা-বোধ মার্গরণীতর শিল্প-মানসের উপবু আশ্রত; 
আর এই ধারা অব্যাহতভাবে বিদ্যমান দেখা যায় পাল যুগের চিত্কলার অধুনা 


আমলের পণাথিচিত্রে আমরা দেখি তার পর্ণ অস্বাকাতি। পালধ-গ্রের চিত্ররশীত 
যাহার আদর কাছে সহ সাত স্বাকার করোনি একা আগেই বলা হরেছে। 
সমকালশন ভারতাঁয় চিত্রকলার ইতিহাদে পাল 'যূগের চিন্ররগশীতর এই বোঁশষ্টা 
বিশেষভাবে লক্ষণণয় । : 


১৪৭ 


প্রসগ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রামপালদেবের পণ্চদশ রাজ্যাঙ্কের (ক 
তাঁলকার ১০ নং) পশ্থখান লেখা হয়োছল নালন্দা মহাবহারে আর অস্টাদশ 
রাজ্যাঙ্কের (ক তাঁলকার ১১ নং) পথ আপনক মহাবিহারে। নালন্দা মহাবিহারের 
নাম ও খ্যাত সকলেরই জানা আছে। আপনক মহাবিহারের নাম, এই পশথ ছাড়া, 
আমরা পেয়োছ কয়েকখাঁন মৃর্তির 'লাঁপতে। কিন্তু এই মহাবিহারের অবস্থান 
সম্পর্কে আমাদের কিছুই জানা নেই। বিহারাঁট যে পূর্বভারতেই অবাস্থিত 'ছল সে 
বিষয়ে অবশ্য কোন সন্দেহ নই। 

আপনক মহাবহারের এই প্াথখাঁন দান করেছিলেন মলয়দেশ-বানর্গত 
শাক্যাভক্ষু স্থাবর পূর্ণচন্দ্র আর তাঁর শিষ্য স্থাবর ব্রিলোকাচন্দ্র। 'ীলাপ ও চত্র- 
ণবচারে জানা যায় যে ছাঁবসহ পণাথখান প্রস্তুত হয়োছিল পূর্বভারতীয় রীতির 
অনুসরণে । ভিন্দেশী দাতার আন্দকূল্যে পদ্বাথখান লেখা ও আঁকা হয়োছিল 
একখানি পথ (ক তালিকার ৬ নং) দান করোছলেন রামজীব নামে একজন 
নেপালী উপাসক-একথা আমরা আগেই বলোছি। মনে রাখা প্রয়োজন 'ভিম্নদেশীয় 
দাতা তাঁর দেশ হতে কোন বস্তু সাধারণতঃ সঙ্গে আনতেন না অন্য অণ্চলের তীর্থ- 
স্থানে ধর্মদানের উদ্দেশ্যে। সেখানেই 'তাঁন দানের বস্তুটি সংগ্রহ করতেন বা প্রস্তৃত 
কাঁরয়ে নিতেন। এটাই ছিল তখনকার কালে প্রচলিত প্রথা । মার্তদান সম্পকে 
আমরা অনুরূপ প্রথার সন্ধান পাই-তার একটি দক্টাঙ্তের উল্লেখ করা বোধ হয় 
অসঙ্গত বা অপ্রাসঙ্গিক হবে না এখানে । ১৯৩০ খঃশষ্টাব্দে গয়ার কাছে কুরকিহার 
নামে এক জায়গায় প্রচুর ধাতুমৃর্তি আবিজ্কৃত হয়। এগুলো এখন পাটনার সরকারণ 
সংগ্রহশালায় রাক্ষত আছে। অনেকগুলি মার্ততে দান সম্পকায় 'লাপ দেখা 
যায়। এই 'লাপ পাঠে জানা যায় কতকগুলি মূর্তি দান করেছিলেন কাণ্শ-নবাসণ 
'বাভন্ন দাতা। মৃর্তগুলো সবই পূর্ব-ভারতীয় ভাস্কর্য ফ্ীতির অন্তর্গত; আর 
দান সম্পর্কে লিপও লেখা হয়োছিল পূর্ব-ভারতশয় অক্ষয়েই। সন্দেহ নাই সদর 
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দক্ষিণ হতে পুণ্যার্থীরা পূর্ব-ভারতে তীর্থ ভ্রমণে এসে পূর্ব-ভারতের শিল্প দ্বব্যই 
সংগ্রহ করোছলেন বা পূর্বভারতের শিল্পী নিয়োগ করোছলেন, আপন আপন 
ধর্মদানের উদ্দেশ্যে। এরূপ অনেক দ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে_ পনর্যীন্ত- 
দোষ ও বাহুল্য ভয়ে সে প্রয়াস করা হল না। 


রামপালদেবের নামাঁঞ্কিত িন্র-সংয্যন্ত পথ পাওয়া গেছে তাঁর দ্বিতীয় 
রাজ্যাত্ক থেকে ব্লিপণ্চাশত্তম রাজ্যা্ক পর্যন্তি। হাঁরবর্মদেবের অস্টম ও উনাঁবংশ 
রাজ্যা্কের পশথ দুখানি (ক তালিকার ১৫ ও ১৬ নং) রামপালদেবের সুদীঘ' 
রাজত্বকালের মধ্যে প্রস্তুত হয়োছিল বলে মনে করা যায় । আগেই বলা হয়েছে এই 
সিরা রা তারখ-পৃম্পিকা থেকে জানা 
যায় অষ্টম 'রাজ্যাঙ্কের পপথখান লেখা হয়ৌছিল মহন্তা শীবহারে। মহন্তা বিহারের 
অবস্থান আমাদের এখন জানা নাই, তবে 'বিহারাট যে বাংলাদেশেই ছিল সে বিষয়ে 
সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এ পথে এখন পণ্ঠাবংশাতসাহাঘ্রিকা প্রজ্ঞাপারামিতার 
২২ খানি বিঁচ্ছন্ন পন্ন অবাঁশ্ট আছে--প্রাতাট পন্র "চতরখাঁচিত টেন নং ৪৭)। মধ্যস্থলে 
দেখা ষায় দেব-দেবী ও অন্যান্য বিষয়ের প্রাতকীতি, দুধারে প্াঁথ বাঁধবার 'ছিদ্রস্থানে 
আছে জ্যামাতক অলঙ্করণ, আর আর দুই প্রান্তে স্তূপের ছবি। পাতার 'ছিদ্ুস্থলে 
জ্যামাতিক নক্শা রামপালদেবের পণ্চদশ রাজ্যান্কের পদ্ীথখানিতে কে তালিকার 
১০ না দখা | হারবদেবের এই পাবানিতে দেবদেবা রি আঁকা হযেছে 
শাস্মোন্ত নিয়ম অনুযায়ী । রেখার টানে সাবলশীলতার অভাব নেই, যাঁদও অগ্কন হয়েছে 
1কছ;টা স্থল ধরনের । রঙের আস্তরণ পাতলা আর প্রায় ছায়-রাহত। তবুও এ-পদথর 
চিত্রের পচন্র নং ১৮, ১৯), রশীত রামপালদেবের আমলের অন্যান্য পাথরের রশীত 
থেকে পৃথক নয়। অবশ্য কৃতিসৌকর্ষে হাঁরবর্মদেবের পাথর [চন দিছ?টা নিম্নমানের । 
তাঁর উনাবংশ রাজ্যাঙ্কের পশথির চিত্র সম্পর্কেও অনুরূপ মন্তব্য করা যায়। 


৯৫৬০ 
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মধ্যঘুগণীয় শিজ্পাদর্শ ও শিল্প-মানসের প্রকাশ দ্বিতীয় মহপালদেবের আমলের 
পুথির চিত্রে স্পম্ট দেখা গেলেও এ আদর্শের স্বীকাতি রামপালদেবের সময়ের 
পঁথাঁচত্রে পাওয়া যায় না-_তার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। এই আদর্শ সম্বন্ধে 
পূর্ব-ভারতখয় শিজ্পণদের মনে একটা দ্বিধা আর দ্বন্দের ভাব আমাদের পণীর্থাচন্ 


পাঁরণাঁত বলেই 'বাভন্ন পঁশ্ডিতেরা মত প্রকাশ করেছেন । পাল ষুগের 'চন্তরকলার আদ 
ও মধ্য পর্বে এই আদর্শ ও মানসের সচেতন স্বীকৃতি লক্ষ করা যায় না। ব্যাতিক্রম 
দেখা যায় শুধু একটি ক্ষেত্রে-_দ্বিতীয় মহাীপালদেবের সময়ের পাথর চিন্রে। রাম- 
পালদেবের আমলের পশুথাঁচন্রের সাক্ষ্যের পাঁরপ্রোক্ষিতে মধ্যযুগীয় আদর্শের এই 
প্রকাশ আকস্মিক বলে মনে হতে পারে । তবুও একথা স্বীকার করতে হবে যে দ্বিতীয় 
মহশীপালদেবের সময়ের পণুখির চিত্রে মধ্যযুগশয় আদর্শের আগ্রাসী আঁভযষানের সূচনা 
হয়েছে। মার্গরাঁতির আদর্শের প্রাত আঁধক অনুরাগের দরুন পাল চিন্রকলায় মধ্য- 


তক পাল যুগের চিন্রকলার অন্ত্য পর্ব বলে মনে করা চলে। এই অন্ত্য পবেই লক্ষ 
করা যায় পূর্ব ভারতের চিন্নরীতিতে মধ্যযুগণয় শিজ্পাদর্শের ক্রমপ্রসার। তবুও 
একথা স্বীকার করতে হবে যে মুসলমান শাসন প্রাতষ্ঠা অবাঁধ পাল যুগের িন্রকলা 
মার্গরীতির দৃম্ট ও আদর্শ হতে একেবারে বিচ্যুত হয়ান। এই চিন্রকলার ধারা 
গড়ে উঠেছিল মার্গরীতির আদর্শে আর অন্প্রেরণায়। মধ্যবুূগশয় আদর্শের ক্রম- 
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প্রসারেও পুরোনো আদশের একেবারে বিলুস্তি হয়নি বা তার বিস্মৃত ঘটোন। 


এই অন্ত্য পর্বে আমরা পাই নয়খাঁন চিন্র-সংয্যন্ত পদাথ-_তৃতীয় গোপালদেবের 
আমলের দাট (রাজ্যাঙ্ক ৪ ও ১৫), মদনপালদেবের সময়ের একখান (রাজসম্বৎ 
১৭), গোঁবন্দপালদেব-নামা্কিত সম্যতের চারখাঁন (৯, ১৮, ২২ ও ৩২), লক্ষণ- 
সেনগত-সম্বতের চতুর্থ বংসরের একখানি কে তাঁলকার ২০ নং) আর গোমীন্দ্রপাল 
নামে এক রাজার চতুর্থ সম্বংসরের একখানি । এই পশ্বাথগুীল €ক তাঁলকার ১৭, ১৮, 
১৯, ২০, ২৯, ২২, ২৩, ২৪ ও ২৫ নং) দ্বাদশ শতকের 'ন্রশের দশক হতে শেষ দশকের 
মধ্যবর্তী কালে 'বাভন্ন সময়ে প্রস্তৃত হয়োছল। এর মধ্যে আবার পাঁচখাঁন প*ুির 
মেদনপালদেবের একখানি আর গোঁবন্দপালের চারখাঁন) সঠিক তাঁরখ নির্ধারণ করা 
যায় এ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। 


অন্ত্য পর্বের এই পদবাথগ্ালর চিত্রে মধ্যযুগণয় দৃষ্টি ও মানসের প্রসার দেখা 
যায় ভঞ্গাশশল, কুটিল রেখাবিন্যাসে আর রঙের সমমাতিক ছায়হশন ব্যবহারে । সাধারণ- 
ভাবে বলা চলে এই সব পশ্বাথর চিত্রে রেখা বা রঙের বর্তনাগণের কোন চহ্ই বর্তমান 
নেই। দণ্ডায়মান মার্তর অধচন্দ্রাকার রূপ, পাশ্বগিত ভঙ্গীতে একাঁট চোখের দেহ- 
গন্ডণর বাইরে আঁতক্রমণ, এই পর্বের পাল চি্রকলার সাধারণ লক্ষণরূপে পারাঁচত 
করা যায়। চনরা্কনেও লক্ষিত হয় মৌল চারুতার অভাব যার ফলে চিন্রগলি পারিণত 
হয়েছে ছন্দোবিহশন নকশায় প্যোটার্ন)। এই সব চিত্রে মধ্যযুগীয় আদর্শের প্রভাব 
আর অস্পন্ট নয়, বরং পূর্ণমাল্রায় বিরাজমান বলা যায়। 

অন্ত্য পেরি উল্লেখের পাঁরপ্রোক্ষিতে এই চিন্নকলার পর্বাবভাগ সম্পর্কে কিছু 
বলার প্রয়োজন লক্ষিত হয়। পূর্ব-ভারতীয় চিনরখীতর স্‌চনা হয় খষ্টীয় নবম 
শতকের প্রথম ভাগে, আমরা আগেই বলোছ, মার্গরশীতর আদর্শ আর শিল্প-মানস 
আশ্রয় করে। এই প্রারম্ভ পর্বের প্রায় দুশো বছর কালের কোন নিদর্শনই এখন 
'বদামান নেই । এই কালকেই আমরা এই চিন্রকলার আঁদ পর্ব বঙ্গে আঁভাহত করতে 
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পারি। দশম শতকের শেষ পাদ হতে নিদর্শন সম্‌হের প্রাচুর্য দেখা যায়। নিদর্শন- 
গত প্রমাণে জানা যায় প্রায় দেড়শ বছর ধরে এই চিন্রকলার প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়ে- 
[ছল মার্গরশীতর আদর্শ ও মানস অনুসরণে । আদ পর্বের িন্ররশীতও একই আদর্শে 
অনপ্রাণিত ছিল অনুমান করা চলে। প্রথম মহশপালদেবের (দশম শতকের শেষ 
পাদ) সময় হতে রামপালদেবের কাল অবাধ এই দেড়শ বছর এই িন্রকলার মধ্য পর্ব 
বলে অভিহিত হতে পারে। দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয় পাদ হতে এই চিন্রকলার অল্ত্য 
পর্ব গণনা করা যায়। এই পর্কে মধ্যষগীয় আদর্শের ক্রমপ্রসারে পাল চিন্রকলায় মার্গ- 
রীতির শিল্প-মানস ক্লমশ ম্লান ও সঙ্কীর্ণ হতে থাকে । তবুও মার্গরশীতির ধারা 
দ্বাদশ শতকের শেষাবাধ ক্ষীয়মান অবস্থায় 'বদ্যমান দেখা যায়--এই পর্বের পদ্াথর 
চিন্র-বিচারে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। 


অন্ত্য পর্বের পাল চিন্তরকলার উপরে বার্ণত লক্ষণগ্যাল এই পর্বের সব প*ুথির 
চিব্েই স্পন্ট প্রতীয়মান; আর এই লক্ষণগীল মধ্যযুগীয় আদর্শের ক্রমবর্ধমান 
প্রভাবের পরিচয় দেয় নিশ্চিত ভাবে । অবস্থা-দন্টে মনে হতে পারে যে মধ্যযুগীয় 
আদর্শের আগ্রাসী আঁভষানে পূর্বভারতীয় 'চন্রকলায় মার্গ 'চন্ররীীতির 'বনাম্ট হয়তো 
আসন্ন। তবুও দ্বাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত এই 'চন্রকলায় মার্গরশীতি আশ্রত ধারার 
সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘর্টেনি-এ কথা আগেই বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমরা এই 
পর্বের কয়েকখানি পুঁথির চিন্রের উল্লেখ করতে পাঁর। একখানি মদনপালদেবের ১৭ 
রাজসম্বতের কে তালিকার ১৯ নং), চারখান গোবন্দপালদেব-নামাঁঞ্কিত সম্বতের 
কে তালিকার ২৯, ২২, ২৩ ও ২৪ নং), আর একখানি গোমণন্দ্রপালদেবের চতুর্থ 
সংবংসরের (ক তালিকার ২৫ নং)। 


প্রথমখানি পণ্চরক্ষার একখান খণ্ডিত অন্ালাপ- শেষ পন্ন সহ দুখাঁন পল 
মা এখন অবশিষ্ট আছে। ১৯১৬০-৬৯ খাশষ্টান্দে প্রস্তৃত হয়োছল। দুখানি পন্ে 
আছে দুটি রক্ষা মহাদেবীর চিন্ন। রেখার সূলালিত বিন্যাসে আর ছায়ষ্যন্ত রঙের 
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ব্যবহারে মার্গরণীতর বর্তনা-গুণের আভাস দুখাঁন চিত্রেই স্পষ্ট ভাবে বিদ্যমান। 


গোঁবন্দপাল-নামাঙ্কিত সম্বতের চারখানি চিত্ত পাথর মধ্যে তিনথাঁন 
পরীক্ষার সুযোগ আমাদের হয়েছে। 


আরও একখান পশ্দীথর কে তাঁলকার ২১ নং) চিত্রের রঙীন প্রাতীলপি আমরা 
পেয়েছি লণ্ডনের 1ভক্টোরয়া ও আলবার্ট ম্যু'জয়মের ভারতীয় বিভাগের অধ্যক্ষ 
রবার্ট স্কেল্টন মহাশয়ের সৌজন্যে । এই প্রাতাঁলাঁপর সাহায্যে এ-পনথর "চত্রের 
1বাশিম্ট লক্ষণ অনুধাবন করা সম্ভব হয়েছে । পুথিখাঁন এখন আছে লশ্ডনের রয়াল 
এশিয়াটিক সোসাহীটর গ্রল্থশালায়। প্রস্তুত হয়েছিল গোঁবন্দপালদেবের নবম রাজ্যাত্কে 
(খুশল্টাব্দ ১১৭০-৭১)। পাতাগ্দীল জীর্ণ হলেও পাতার ছবিগুলো মোটামহাট ভাল 
অবস্থাতেই আছে। পাটা দুখাঁন মনে হয় পরবর্তী কালের; তার ছবিও কালের প্রকোপে 
প্রায় নস্ট হয়ে এসেছে । বুদ্ধ-জীবনের ঘটনাবলশর "চন্র ছাড়াও পাতায় আছে অনেক 
দেব-দেবীর রূপ। ব্দ্ধ-জীবনের ঘটনাবলশর চিত্রণে আছে মধ্যযুগীয় রাঁত্যাদর্শের 
ছাপ কুটিল, ভঙ্গশখল রেখায়, পার্গত ভঙ্গীতে উদ্গত নেত্রে আর রঙের ছায়-হীন 
একমান্রক ব্যবহারে । ভগবান বুদ্ধের জল্ম আর অন্যান্য কাহনীর চিত্রে এই সব লক্ষণ 
বেশ স্পম্ট (চিত্র নং ২০) । পক্ষান্তরে দেব-দেবীর চিন্রে মার্গরশীতির আঁভব্যান্ত দেখা যায় 
সাবলশল রেখা-বন্যাসে আর সুসম ছায়-যুস্ত রঙের ব্যঞ্জনায়। ফলে ছবিগদলোর বর্তনা- 
গুণ বেশ স্পম্ট আর তা মধ্য পর্বের পালাচন্রকলার সব লক্ষণই স্মরণ কাঁরয়ে দেয়। 
| পে উল্লেখ করা যায় এই পদুখির কুরুকুল্লা (চিত্র নং ২৪), মহাশ্ী তারা 
(চিত্র নং ২১), মহাসাহত্তরপ্রমর্দনশ (চিত্র নং ২২) প্রভাত দেবী আর কয়েকাঁট 
দেবতার চিন্র নং ২৩) চিন্ন। এই অন্ত্য পর্বেও পাল চিন্রকলায় দুটি ভিন্নাদর্শী 
মানসের সহাবস্থান এই চিন্রকলার একটি উল্লেখনীয় বৈশিস্ট্য। এই পর্বের 
অন্যান্য পশুথর চিন্নেও অনুরূপ" বোশিষ্ট্য লক্ষ করা যাবে। গোঁবন্দপাল- 
দেবের ১৮ সম্বতের পাথর €ক তালিকার ২২ নং) মান্র শেষ পনর এখন অবাঁশম্ট। সে 
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পাতায় আছে তিনটি তান্লিক দেব-দেবখর িত্র। চিন্রগুলো অধত্ধ সংরক্ষণ ব্যবস্থার 
দরুন প্রায় অস্পম্ট হয়ে এসেছে (চন্র নং ২৫৬, ২৬)। তবুও রেখার 
লালিত্যে ছবিগুলো এককালে যে ভাস্বর ছিল তা বুঝতে কোন কষ্টই হয় না। পশাথ- 
থান তৈরী হয়েছিল ১১৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দে গোঁবন্দপাল-নামাঁ্কত আর দুখাঁন 
(ক তাঁলকার.২৩ ও ২৪ নং) পাথর চিত্র অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থাতেই আছে-তৈরণী 
হয়োছল যথাক্রমে ১১৮৩-৮৪ ও ১১৯৩-৯৪ খহীষ্টাব্দে। প্রথমখান পণরক্ষার 
অন্বালপি, আর 'দ্বিতীয়খান অম্টসাহাম্্কা প্রজ্ঞাপারামতার। প্রথমখাঁনতে দেখা 
যায় পাঁচাট রক্ষা মহাদেবীর চন্র, আর 'দ্বিতীয়খানিতে আছে বুদ্ধ-জীবনের ঘটনা- 
বলশর সঙ্গে চারাঁট দেব-দেবীর িন্র। এ পশ্াথখাঁন আঁবম্কৃত হয়েছে আত সম্প্রাত। 
বদ্ধ-জীবনের ঘটনাবলীর 'চন্রণে দেখা যায় মধ্যযুগণীয় আদর্শের সুস্পম্ট আভব্যান্ত-_ 
এই আদর্শের সব লক্ষণই অল্পাঁবস্তর দেখা যায় এই সব 'চন্লে। আবার দেব-দেবীর 
চিন্রণে আমরা দৌখ মার্গরীতির বর্তনা-গণ রেখা আর রঙের 'বন্যাসে। উদাহরণ 
রূপে আমরা উল্লেখ করতে পার এই পাথর সংহনাদ লোকেশবর, প্রজ্বাপারামিতা 
আর রক্ষা দেবীর চিন্র। পণরক্ষার পাথর রক্ষা দেবীদের চিন্রেও লক্ষ করা যায় অনু- 
রূপ ব্যজজনা। গোমীন্দ্রপালদেবের প্দাথর ত্র প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা 
করা হবে। 


গোমীন্দ্ুপালদেবের সময়ের পদ্াথখানি কে তাঁলকার ২৫ নং) অস্টসাহা কা 
্রজ্ঞাপারামতা গ্রন্থের অন্নীলাপ- দ্বাদশ শতকের আঁন্তম ভাগে প্রস্তুত 
এমনও হতে পারে এই পুথিখাঁন গোঁবন্দপালের ১১৯৩-৯৪ খতটম্টাব্দের নি 
আগেই তৈরী হয়েছিল। এই পদথতে চারখাঁন পত্রে আছে বারখান চিন্ন। আর 
আছে দুখানি 'চান্রিত পাটা । পত্রের বারখানি চিত্রের মধ্যে আটখানিতে বার্ণত হয়েছে 
বদ্ধ-জরীবনের আটটি প্রধান ঘটনা, আর চারখানিতে আছে চারটি বৌদ্ধ দেবতার রুপ 
ভগবান বৃদ্ধের জশবন সম্পকর্ণয় আটখান 'চত্রে রেখা আর রঙের "বিন্যাসে দেখা 
যায় মধ্যযূগণয় আদর্শের সস্পম্ট আভব্যা্ত। হুস্ব, 'ছন্ন আর কুটিল রেখা এবং 


৯৫৭ 





পাতলা, সমমান্রিক ও ছায়হীন রঙ মধ্যযুগণয় চিত্র্দশের এই লক্ষণ দুটি এই আট- 
খান 'চন্নে প্রকট ভাবে বিদ্যমান, যেমন দেখা যায় এই পর্বের অন্যান্য পাথর চিনে। 
বর্তনার আভাসমানর লাঁক্ষত হয় লা রেখা আর রঙের ব্যবহারে। তাছাড়া দণ্ডায়মান 
ভঞ্গীর অর্ধচন্্রাকার রূপ আর পাশববগত ভঙ্গাঁতে উদ্গত চোখ, মধ্যযুগণীয় আদর্শের 
পারচিত লক্ষণ, এই পীর চিরে আর এ পর্বের অন্যান্য পীথর“দচন্রে সমভাবে 
বিদ্যমান (ত্র নং ২৭)। 


তুলনায় এই প্াথতে দেবতাদের চারখান িন্ত্রে টেচন্্ নং ২৮, ২৯, ৩০) লক্ষ 

করা যায় এক ভিন্ন শিজ্প-মানসের পাঁরচয়, যে মানস গড়ে উঠোছল মার্গররণীতর বর্তনা- 
ব্জনাময় আদর্শের অনুসরণে পূর্বভারতীয় বা পাল চিন্রকলায়। সুলালত ও 
তরঞ্গাঁয়ত আবাচ্ছিন্র রেখা-বন্যাসে আর স:সম ও স্নিগ্ধ ছায়ের রঙের ব্যবহারে রেখা- 
বর্তনা ও বর্ণ-বর্তনার যে আভাস লাক্ষিত হয় এই সব "চিত্রে, তা রামপালদেবের আমলের 
চিত্রের ব্যঞ্জনা থেকে কোনক্রমেই ন্যুন নয়। রঙের আস্তরণ পাতলা হয়েছে সত্য, তবুও 
রঙের 'বন্যাসে শ্যামোজ্জবলতার ইঙ্গিতও স্পম্ট এসব চন্রে। অরপচন মঞ্জ্জীর (চি 
নং ৩১) একথানি চিত্র আছে এই চারখাঁন চিত্রের মধ্যে_রঙ তার অনেক জায়গায় 
মুছে গেছে, ফলে রেখা-সৌম্ঠবের প্রসাদ-গুণ স্পম্ট হয়েছে বিশেষভাবে । রেখা আর 
রঙের ব্যবহারে একই আদর্শের আঁভব্যান্ত দেখা যায় এই পথির দুখান 
চান্ুত পাটাতেও, [বিশেষ করে দেবী প্রজ্ঞাপারামতার চিন্রখাঁনতে। এই সব চিত্রের আর 
১১৭০-৭১ ও ১১৯৩-৯৪ খঃগস্টাব্দের পাথর দেব-দেবীর চিললের 

সাক্ষ্যগত প্রমাণে একথা এখন নঃসন্দেহে বলা যায় যে অক্ত্য পর্বে মধ্যযুগণয় রাত্যা- 
দর্শের ক্রমবর্ধমান প্রভাব সত্তেও পাল যুগের চিত্রকলা মার্গরণাঁতর ধারা থেকে একেবারে 
বিচ্যুত হয়নি। দ্বাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত, অর্থাৎ পূর্ব-ভারতে মুসলমান আঁধকার 
স্থাপনের অব্যবাহত পূর্বকাল পর্ন্তি, মার্গরশীতর আদর্শ ও মানস 'বস্মৃত হয়ান। 


গোমীন্দ্রপালদেবের সময়ের পাদাথখানিতে চিত্রের বিষয়বস্তু বিন্যাসে 'নাঁদ্টি 
১৫৬৯ 


[নিয়মের কিছু; ব্যাতিক্রমও লক্ষ করা যায়। প্রাত পন্নে তিনখাঁন করে 'চন্র, এই নিয়মের 
অধীন চিন্তিত পন্দাথতে চার পন্নে সাধারণত দেখা যায় প্রাতপন্নে দুই পাশে ভগবান 
বুদ্ধের দু জীবন-চিন্র, আর মধ্যস্থলে 'বাঁভল্ব দেব-দেবীর রূপ। এই প্রসঙ্গে 
আমরা প্রথম মহাীপালদেবের ষষ্ঠ রাজ্যাঞ্কের পশ্াথখাঁনর কে তালিকার 
১ নং) চিন্র-ীবন্যাসের উল্লেখ করতে পাঁর। নয়পালদেবের চতুর্দশ রাজ্যান্কের 
খাঁণ্ডত পদ্াথর কে তাঁলকার ৬ নং) 'চন্র-বন্যাসে অনুরূপ ননয়মের হীর্গাত 
পাওয়া যায়। রামপালদেবের পণ্চদশ রাজ্যাঞ্কের পশ্াথতে কে তাঁলকার ১০ 
নং) চিন্র-বিন্যাসের একই [নিয়ম অনুসৃত হয়েছে দেখা যায়। এই ধনয়মই অনুসৃত 
হয়েছে দেখা যায় গোঁবন্দপালের ১১৯৩-৯৪ খ:শষ্টাব্দের পুথিতে কে তাঁলকার 
২৪ নং)। মধ্য পর্কের পাল চিত্রকলায় একমান্ন দ্বিতীয় মহখপালদেবের পণ্চম রাজ্যাঞ্কের 
পদুথিতে (ক তালিকার ৭ নং) এই নিয়মের ব্যতিক্রম প্রথম লাক্ষত হয়। এই পশাথিতে 
'িনখান পন্রে পরপর বার্ণিত হয়েছে বুদ্ধ-জীবনের আটাঁট মুখ্য ঘটনা--দুই পত্রে 
1তনাঁট করে ছয়টি, আর তৃতীয় পরে দুঁটি। এই পনের অবাঁশিষ্ট চিন্তে আর আঁতাঁরক্ক 
দুটি পন্রের ছয়খানি চিত্রে আঁকা হয়েছে 'বাঁভল্ন দেব-দেবীর রূপ। সাধারণ নিয়মের 
এই ব্যাতিক্রম এই পঁথখানিকে প্রকারান্তরে প্রথম মহণপালদেবের পরবত্তশ. কালের 
বলে চিহুন্ত করে। গোমীন্দ্রপালদেবের চতুর্থ সম্বৎসরের প*থখানিতেও দেখা যায় 
সাধারণ নিয়মের এই ব্যাতিক্রম। এ পথিতে চারথানি "চান্রিত পত্র আছে। তার মধ্যে 
[িনখানি পন্নে আছে পর পর বৃদ্ধ-জশীবনের আর্টাট চিন্র। তৃতীয় পরনের শেষ চনে 
আর চতুর্থ পন্রের 'তনখান চিত্রে দেখা যায় অবলোধিতেশ্বর, মৈতেয়, অরপচন মঞ্জু 
আর বজ্রপাণির রূপ। আরও দেখা যায়, বৃদ্ধ-জশবনের ঘটনাবিন্যাসে 'নাদ্ট 
পারম্পর্যও লাঁঞ্ঘত হয়েছে এ পঁথির 'চ-বিন্যাসে। 

অক্ত্য পর্বের পণথির *চতর প্রসঙ্গে লক্ষণসেন-গতসম্বতের চতুর্থ বর্ষের পণথ- 
থানির (ক তালিকার ২০ নং) চন্্রবিন্যাসের একাটি বৈশিল্ট্যও উল্লেখযোগ্য। এই 
পদুথিতে চিত্র আকা হয়েছে দেখা যায় কোন পত্রে লেখার সোজা, কোন পন্জে লেখার 
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বিপরীতে অর্থাৎ উল্টোভাবে (চত্বর নং ৩২)। এই ধরনের 'চন্র-বিন্যাস বাংলাদেশের 
অন্তর্গত রাজশাহী শহরের বরেন্দ্র অনুসন্ধান সামাতর সংগ্রহশালায় রাক্ষত একখান 
তারিখ-বিহীীন সমকালীন পাথতেও লক্ষ করা যায়। দুট ক্ষেত্রেই িন্নগাঁল তান্দক 
দেব-দেবীদের রূপাঙ্কন, তার মধ্যে বহুপদ-ীবাঁশষ্ট দেব-দেবীদের িন্রও দেখা যায়। 
কোন কোন পাশ্ডিত মনে করতে পারেন লেখার 'বপরণীতে চিন্রাঙ্কন হয়তো চিন্রকরদের 
নিরক্ষরতা আর অজ্ঞজানতার পাঁরচায়ক। "বাচ্ছন্নভাবে দেখলে এই অভাবনীয় রকমের 
চন্্-বিন্যাসের প্রকৃত ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। সক্ষন পর্যালোচনায় দেখা যায় এইরূপ দুই 
পত্রের একখানিতে চিত্ত হয়েছে দেবতাদের রূপ, অপর পন্রে দেবীদের। সংলগ্নতা 
অনুসারে দা পন্র মিলে হয়েছে একটি একক সন্তা। এইভাবে দুটি পন্র পরপর সাজালে 
দেবতা ও দেবীর চিন্তর মলে সম্ট হয় তান্তিক বিশ্বাস প্রণোঁদত দেব-দেবশর সাম্মালিত 
যুগনদ্ধ রূপ। কারণ্ড ব্যহের ১৪৫৫ খশম্টাব্দের একখানি পদ্গাথতেও কে তাঁলকার 
২৮ নং) দেখা যায় একই ধরনের িন্র-বিন্যাস। অজ্ঞতা বা অন্ঞ্ঞানতা নয়, একাঁট 
সচিন্তিত কল্পনার আভব্যান্ত লক্ষ করা যায় এই ধরনের চিন্-বিন্যাসে। 


| ঠে । 


ঈবাদশ শতকের শেষে বা ভ্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে ইসলামধমর্শ 'বিজেতাদের 
আগ্রাসী অভিযানে পূর্ব-ভারতে ভিন্নধর্মী গবদেশশদের শাসনের সূত্রপাত হয়। কাল- 
রুমে, একমান্ন আসাম ছাড়া সমগ্র পূর্ব-ভারতে মুসলমান আঁকার বিস্তৃত হয়। ভন্ন- 
ধরণ বিদেশী শাসনের যুগে পূর্ব আদর্শ আর সংস্কৃতির ধারা ক্ষন ও ব্যাহত হয় 
নিতান্ত স্বাভাবিক কারণেই। শুরু হয় পূ্ব-ভারতাঁয় বা পাল চিত্রকলার অবক্ষয় পর্ব। 
পাল যুগের প্রারম্ভে মার্গরশীতির আদর্শ আর মানসের অনুসরণে যে 'চত্ররীতর উদ্ভব 
হয়েছিল পূর্ব-ভারতে মধ্যযগণয় দৃষ্টির প্রসার সত্তেও ্বাদশ শতকের অন্ত্যভাগ 
পর্যন্ত তার পূর্বধারার বিল:প্তি ঘটেনি-_এ আলোচনা আগেই করা হয়েছে দুটি 
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[ভিন্ন আদর্শের মধ্যে দ্বিধা আর দ্বন্দেরও উল্লেখ করা হয়েছে। এই দ্বন্দে মার্গরশীতির 
আদর্শ ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়েছে সত্য, তবুও এই আদর্শ হতে পাল 'চন্রকলা একেবারে বিচ্যুত 
হয়নি। গোঁবন্দপাল-নামাষ্কিত ১১৭০-৭১ ও ১৯৯৩-৯৪ খহগন্টাব্দের পদুথর 
(ক তালিকার ২২ ও ২৪ নং) দেব-দেবীর চিত্র আর গোমপন্দ্রপালের পুথির (ক 
তাঁলকার ২৫ নং) কয়েকখান চিন্্ই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।। মধ্যযৃগণয় রখত্যাদশের 
সচেতন প্রাতরোধ প্রয়াসই সমকালীন চিন্রকলার ইতিহাসে পাল চিত্রকলাকে 'দয়েছে 
একটা 'বাঁশম্ট ও স্বতন্্ রূপ। 


পূর্বভারতে মুসলমান শাসন প্রাতম্ঠার ফলে অবস্থা ও পাঁরপাঁশ্বকের পার- 
বর্তনে পূর্ব-ভারতণয় বা পাল যুগের 'িন্রকলার এই স্বাতন্ত্যের অবসান ঘটল। ভিন্ন- 
ধমশি বিদেশী প্রভৃত্বের আমলে সংস্কাতির ক্ষেত্রে বিশৃজ্খলার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দল এই 
চিন্ররীীতর সংহতি গুণের 'বিনাষ্ট। মধ্যযুগীয় আদর্শের অবাধ অগ্রগাতি আর রোধ 
করা সম্ভব হল না। পূর্ব-ভারতীণয় বা পাল চিত্রকলা দ্রুত অগ্রসর হল অবক্ষয়ের পথে। 


টোকিয়ো বিশবাবদ্যালয়ের একখান তাঁরখ-িহশন পূর্ব-ভারতীয় পাথর 
চিন্নে (ঁচত্র নং ৩৩-৪০) এই অবক্ষয়ের সূচনা দেখা যায়। এ' পদগীথর [চত্রে কাত- 
কুশলতার অভাব যেমন দেখা যায়, তেমান আছে মৌল চারূতার অভাব। রেখা-বন্যাস 
বা বর্ণ-বিন্যাসে আগের যুগের সত্ব প্রয়াস আর লাঁক্ষত হয় না, ফলে চিন্রাঙ্কনে আছে 
স্থলতার আভাস, যে আভাস পূুর্ব-ভারতীয় চিন্রকলায় কালক্লমে স্পম্টভাবে অনুভূত 
হতে দেখা যায়। 

এই অবক্ষয় পর্বের 'তিনখানা চিন্তিত পুথি আমাদের নজরে এসেছে। পাল 
রাজত্বের অবসানের পর এই 'িনখানা পুথি প্রস্তুত হয়োছল। বিষয়বস্তু ও রশাতর 
বিচারে এই তিনখানি পুথির ত্র পাল চিন্রকলার সঙ্গে 'নিকট সম্বন্ধযৃন্ত দেখা যায়। 
এই পর্যায়ের প্রথম পণুথিখাঁন (ক তালিকার ২৬ নং) প্রস্তুত হয়োছল ১২১১ শকাব্দ 
(১২৮৯ খ্বীষ্টাব্দে) গৌড়েশবর মধ্সেনদেবের রাজত্বকালে । এই মধুসেনদেব কে 
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ছিলেন তা আমাদের সঠিক জানা নেই। মুসলমানদের নদশয়া ও লক্ষণাবত আঁধকারের 
পরেও লক্ষণসেনের বংশধরেরা পূর্ব-বাংলায় গকছকাল রাজত্ব করোছলেন তা আমাদের 
জানা আছে। প্রশন উঠতে পারে মধুসেনদেব হয়তো লক্ষণসেনের বংশধর ছিলেন। 
পণথিখানির প্াম্পকায় মধুসেনদেব “পরমসৌগত' রূপে বার্ণত হয়েছেন। বৌদ্ধ 
ধর্মশ্রয়ণ এই রাজা ব্রান্মণ্য ধর্মাবলম্বী সেন-রাজবংশের সঙ্গে সম্পর্কযুস্ত ছিলেন এ 
কথা বলা কঠিন। অনুমান করা অসঞ্গত নয় যে, ন্রয়োদশ শতকের শেষভাগে মধুসেন- 
দেব পূর্ব বা দাঁক্ষণ-বঙ্গের কোন অঞ্চলে আপনার শাসন প্রাতষ্ঠা করোছলেন, আর 
পদ্বাথখাঁন সেই অণুলেই প্রস্তুত হয়েছিল । 


পণ্রক্ষার এই পদাথখানর চন্রে (চন্র নং ৪১) দেখা যায়, ০১ 
অবল্তি। অঙ্কনসৌকর্য বা রঙের প্রসাদ-গৃণের কছ আর অবাঁশস্ট নেই এই 
পা রা না রা ও কারার মা পানের আরা 
ব্যাহত হয়েছে বিশেষভাবে । দেহভঙ্গশীর কমনীয়তা ও সাবলশীলতা গুণেরও একান্ত 
অভাব দেখা যায় একই কারণে । একমান্নিক রঙের পাতলা আস্তরণ দেখা যায় এই 'চন্র- 
গুলিতে । এই ধরণের বর্ণ-বিন্যাসে শ্যামোজ্জবলতা বা বর্তনার কোন আভাসই নেই। 
এক কথায় ব্লয়োদশ শতকের এই পাথর চন্নে পূর্ব আদর্শের পুরো বিস্মৃত লক্ষ করা 
যায়। পূর্ববর্তী শতকের পাথাচত্রের তুলনায় পূর্বভারতীয় বা পাল ন্রকলার এই 
পারণাঁত বেশ দুত বলে মনে হলেও আকাঁস্মক নয়। এই চিত্ররপীতর ধারার পর্যালোচনা 

আমরা করোছি। এই আলোচনা থেকে স্পম্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই পাঁরণাঁত ছিল 
৮০২৯০৭৭ সগউসপসর্ পা ্চপুলল বৃ ৬৪১ 
আদর্শের পরিপল্থী মধ্যযুগীয় ধারার অন্প্রবেশ রোধ করতে চেস্টা করেছে। স্বাতল্ত্য 
হারাবার সঙ্গে সঙ্গে গ্লাবনের মত এই পাঁরপল্থা ধারা গ্রাস করেছে পূর্ব আদর্শকে। 


চতুর্দশ শতকের পূর্ব-ভারতাঁয় পশুথাচন্রের কোন নিদর্শন এখন পর্যন্ত 
আমাদের জানা নেই । এ শতকে পূর্ব-ভারতীয় চিত্রকলা অবক্ষয়ের পথে আরও অগ্রসর 
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হয়েছে অন্মান করা অসঞ্গত নয়। পণ্চদশ শতকের দুখাঁন চিন্িত পণ্দাথথর সন্ধান 
আমরা পেয়োছ। একখান কালচক্র তন্দ্ের পথ-_লেখা হয়েছিল ১৫০৩ 'বক্রমান্দে বা 
১৪৪৬ খীষ্টাব্দে। পুথিখানি (ক তালিকার ২৭ নং) এখন কোম্ব্রিজ বিশবাবদ্যালয়ে 
রাক্ষিত আছে (৭০. 4১00. 1364)। আর একথানি কারণ্ডব্যহের পদাথ (ক তাঁলকার 
২৮ নং),ালাপর তারিখ ১৫১২ 'বক্রমাব্দ, অর্থাৎ ১৪৫৫ খ্ীম্টাব্দ। এখান এখন 
আছে বোম্বাই-এর হরিদাস সোয়াঁল মহাশয়ের ব্যান্তগত সংগ্রহে । 


প্রথম প্বীথখাঁনর পত্রে কোন চিন্র নেই- চিত্রাঞ্কন দেখা যায় পাথর পাটা 
দুখানির উভয় ঈদকে, আর এই পাটার চিন্র পশ্দাথ লেখার কালের সমসামায়ক মনে 
করাই য্যান্তযুস্ত। এই চিন্তে রঙের কোন ব্যঞ্জনা দেখা যায় না; রেখা হুস্ব আর খাঁণ্ডত, 
ফলে দেহের গড়ন আর ভঙ্গণ বিশেষভাবে ব্যাহত আর বাচ্ছন্ন। দেহসীমার বাইরে 
উদ্গত নেন্রও প্রকটভাবে বিদ্যমান। পূর্বভারতয় চিন্রকলার সমস্ত গুণ-বৈভবের 
পৃরো অবসান লক্ষ করা যায় এই পাটার 'চন্রে। ১৫১৯২ বিক্রমাব্দের কারণ্ডব্যুহের 
পশুথিতে চিত্র দেখা যায় পত্রে আর পাটায়। এই চিন্দও একই লক্ষণাক্রান্ত। রঙের 
ব্যবহার এ পশুথির চিত্রে খুবই কম; রঙের বিন্যাসও আঁতমান্রায় ব্যঞ্জনাহীন। উদ্গত 
নেত্ও এ সব চিত্রে সমভাবে প্রকট । এ পশ্াথর চিত্রে রেখা-বিন্যাস কুটিল, কিন্তু তুলনায় 
ছেদহশীন আর কতকটা সাবলখলও বটে। হয়তো পুরোনো ধারার রেখার প্রসাদ-গুণ 
আবার আয়ত্ত করবার নতুন প্রচেষ্টার ইঞ্গিত পাওয়া যায় এ সব 'চন্রে। ১৪০১ শকাব্দ 
বা ১৪৭৯ খুশম্টাব্দে লিখত হারবংশের একখান পণুথর পাটার চন্লেও এই লক্ষণ 
[িদামান। বাংলায় লেখা এই পপ্থখান পাটাসহ এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রম্থাগারে 
এখন রক্ষিত আছে। প্রায় দূশো বছর পরের একথাঁনি পাথর চনে এই নতুন ধারার 
প্রকাশ আরও সস্পম্টভাবে লক্ষ করা যায়। পশথখানি ভাগবত পদ্রাণের দশম 
কন্ধের, বাংলায় লেখা, প্রস্তুত হয়েছিল ১৬১১ শকাব্দে, বা ১৬৮৯ খুশভ্টাব্দে। 
অনেক 'চন্ন দেখা যায়। একখানি চিন্তিত পাটাও তার বর্তমান। পাথর . 
চন্রে রঙের ব্যবহার খুবই সশীমত, তার বিন্যাসেও আছে ব্যঞ্জনার অভাব। রেখার 


৯৬৮ 


[বন্যাস কিন্তু অনেক সাবলীল; তার টানে বর্তনা-সৃষ্টির প্রয়াসও বেশ স্পষ্ট । পূর্ব 
ভারতীয় চিত্রকলা নতুনের পথে যান্রা শুর করেছে, আর এই যাত্রা ষে পুরোনো কাঁতির 
স্মরণে তার ইঞ্গিত আমরা পাই এই 'তিনখান পাথর 'চন্ত্রে। 


। ৬ | 


পূবমিধ্যযগে ধমগ্রিল্থের পাথর পাতায় আর পাটায় চনত রচনার রেওয়াজ 
দেখা যায়। প্রায় সমসময়ে পদ্গাথর সঙ্কশর্ণ ক্ষেত্র আশ্রয় করে দুটি চন্র-রশীত গড়ে 
উঠেছিল_একটি পূর্বভারতে আর একটি পশ্চিম-ভারতে। পূর্বভারতীয় প্াথ- 
চিন্নের নিদর্শন এখন বিদ্যমান আছে খ্যীম্টীয় দশম শতকের শেষ পাদ থেকে-_-তার- 
নাথের ববরণ মতে এ রীতির উদ্ভব হয়োছল নবম শতকের শুরূতে। এই রীতি 
গড়ে উঠেছিল মুখ্যতঃ তান্নিক বৌদ্ধ ধর্মের আওতায়। পূর্বভারতে মূমসলমান 
শাসনের সঙ্গে সঙ্গে এই রীতি দ্রুত অবক্ষয়ের পথে অগ্রসর হয়। পশ্চিম-ভারতীয় 
রশীতিটির উল্মেষ ও বিকাশ হয়েছিল প্রধানতঃ জৈন ধর্মাবলম্বীদের আনুকল্যে। এ- 
রণীতির সর্বপ্রাচীন নিদর্শন যা এখন অবাঁশম্ট আছে তার তাঁরথ ৯০৬০ খ্যীষ্টাব্দ। 
ভারতীয় চিন্রকলার ইতিহাসে এ দু: রশীত দুটি পৃথক 1শল্প-মানসের পাঁরচয় দেয়। 
এ সব বিষয়ের আলোচনা আগেই করা হয়েছে। পাঁশ্চম-ভারতীয় রীতাঁট দীর্ঘকাল 
স্থায়ী হয়েছিল। সুলতানী শাসনের যুগেও এ রশীত তার আপন সত্বা বা পর্ব 
২৬৪৭ বরং নৃতন ধারার সংযোজনে প্রাণবন্ত হয়ে ভারতীয় 'চন্রকলার 

পরবতশ ইতিহাস রচনায় সহায়তা করেছে গবশেষ ভাবে। ভারতণয় চিকেলার সামাগ্রক 
ইাতহাসে পশ্চিম-ভারতঈয় 'চন্ররশীতির বিশিষ্ট অবদান আছে। 


উন্মেষ ও বিকাশের যুগে পূর্বভারতায় চিন্নরশীতর প্রভাব অনেক দূর ব্যাপ্ত 
হয়োছল উত্তয়ে আর প্‌বে। 'নেপালণ চিতরকর্মে পূর্ব-ভারতীয় রশীত অনুস:ত হয়ে- 
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ছিল তারনাথের এই মন্তব্যের উদ্ধৃতি আগেই দেওয়া হয়েছে। নেপাল থেকে এই 
শচন্ররশীতি প্রসারিত হয়েছিল 'তব্বতে তার প্রমাণও স্পন্ট । বর্ষ দেশেও পূর্ব-ভারতীয় 
চ্ররণীতর প্রভাব অনুভূত হয়োছল তার সাক্ষ্য বর্তমান আছে পাগান মান্দরসমূহের 
চন্লাবলশীতে। তখনকার বৌদ্ধ জগতে পূর্ব-ভারতী য় এই 'চন্ররীতির প্রসার হয়োছল 
সর্বাধিক। 


পূর্ব ভারতীয় ও নেপালশ তাঁরখ-যত্ত চিতিত পদথির তালিকা দেওয়া হয়েছে 
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে (ক ও গ তাঁলকা)। তাঁলকা দুটি পরাক্ষা করলে দেখা যায়, একে 
অপরটির পারপূরক। তালকা-দৃজ্টে এই দুই অগুলের চিন্রকীতির তুলনা-মূলক 
আলোচনা সম্ভব, আর তার প্রয়োজনও আছে সঙ্গত কারণেই । পূর্বভারতীয় িন্ন- 
রীতির সর্বপ্রাচীন নিদর্শন যা এখন বিদ্যমান আছে, সোঁট প্রথম মহশীপালদেবের যচ্ঠ 
রাজ্যাঙ্কে নালন্দা মহাবিহারে লিখিত অস্টসাহাম্রকা প্রজ্ঞাপারমিতার একখান 'চিন্রত 
পদ্দাথ কে তাঁলকার ১ নং)। পপাথখাঁনর তাঁরখ অনুমান করা যায় ৯৮০ থেকে 
৯৯০ খনস্টাব্দের মধ্যে । প্রথম মহশপালদেব অন্তত আটচল্লশ বছর রাজত্ব করে- 
ছিলেন আমাদের জানা আছে। তাঁর সময়ের আরও দু'খানি 'চান্রত পশাথ (ক 
তাঁলকার ২ ও ৩ নং) বর্তমান। মহশপালদেবের সমসামায়ক পূর্ববঙ্গের রাজা 
গোঁবিন্দচন্দ্রদেবের রাজ্যাঞ্কের পণুরক্ষার পুঁথখান (ক তালিকার ৪ নং) মহাীপাল- 
দেবের স:দশর্ঘ রাজাত্বকালের মধ্যেই পূর্ব-ব্চে প্রস্তুত হয়োছল সে কথা আগেই 
বলা হয়েছে। নেপাল 'চান্ুত পাথর অধ্বনা-বর্তমান সর্বপ্রথম নিদর্শনের গ 
তালিকার ১ নং) তাঁরখ ১০১৫ খুশ্টাব্দ; 'দ্বিতীয়খান (গ তাঁলকার ২ নং) 
প্রস্তুত হয়েছিল ১০২৮ খ্যীষ্টাব্দে। নেপালের এই দহ়'খাঁন 'চািত পদথ প্রথম 
মহীপালদেবের পূর্ব-ভারতে রাজত্বকালের মধ্যেই তৈরী হয়োছল মনে করা যেতে 
পারে । প্রথম মহীপালদেবের পর রামপালদেবের রাজত্বের অন্ত পর্যন্ত আমাদের পর্ব 
ভারতায় তালিকায় আছে বারখাঁন 'চান্্ুত পশুথ (ক তালিকার &, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১৯, 
১২, ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ নং)। খণন্ট় একাদশ শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকে দ্বাদশ 
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[নিকট িশেষভাবে খণণী সন্দেহ নাই; তবে পূর্ব-ভারতীয় চিন্ররীতির | 
আর বর্তনাময় গৃণবোশল্ট্য নেপালণ "চন্নকরেরা সবসময় যথাযথভাবে প্রকাশ করতে 
সক্ষম হয়ান এ কথাও আমাদের স্বীকার করতে হবে। 

পূর্ব-ভারতীয় বা পালযুগের চিন্রকলার বিস্তৃত আলোচনায় আমরা দেখোঁছ 
যে এই ঈচনরীতি গড়ে উঠোঁছল গৃপ্তযূগের মার্গ চি্ররীতির দূঢ় ভীত্তির উপর। 
এই রগাঁত ছিল বর্তনার ব্যঞ্জনায় ভাস্বর-_আর এই বর্তনা ব্যন্ত হয়েছে যেমন সুলালত, 
সাবলশল আর তরঞ্গাঁয়ত রেখার টানে, তেমান রঙের 'বাভন্ন ছায়ের সংসম ব্যবহারে। 
দেহের নতোন্নত অংশ আর তার বর্তুলতা ফুটে উঠেছে রেখা আর রঙের এই 
সম্মীলত গৃণবৈভবে। প্রথম মহীপালদেবের ষণ্ত রাজ্যাঙ্কের (ক তাঁলকার ১ নং) 
পশথির চিত্রে এই গুণসমাবেশ দেখা যায় প্রকৃষ্টভাবে_-তার উল্লেখ আমরা আগেই 
করেছি। প্রথম মহপপালদেবের আর দুখানি পাথর (ক তাঁলকার ২ ও ৩ নং) 
চিন্েও এই বর্তনা-গ্‌ণ বিদ্যমান । পরবর্তশ কালে রঙের আস্তরণ কছুটা পাতলা 
হওয়ার দরুন রঙের বর্তনা খানিকটা ব্যাহত হয়েছে সত্য, তব,ও দ্বাদশ শতকের অন্ত 
অবাঁধ রেখা-বর্তনা আর রঙের বর্তনা দুইই দেখা যার পরু্বভারতীয় 'চন্রকলায়। 
দক্টান্ত্বরূপ কয়েকথান পণৃথির চরের উল্লেখ করতে পাঁর এ প্রসঙ্গে_নয়পাল- রঃ 
দেবের চতুর্দশ রাজ্যাঞ্কের পশ্দাথ (ক তালিকার ৫ নং), রামপালদেবের নবম, পণ্টদশ 
ও ষটান্রংশত্তম রাজ্যাঞ্কের পথ (ক তালিকার ৯, ১০ ও ১২ নং), মদনপালদেবের 


১৭ রাজসম্বতের পথ (ক তাঁলকার ১৯ নং), গোঁবন্দপালদেবের ৯, ১৮, ২২ও ৩২ 


সংবতের পদুথি (ক তাঁলকার ২১, ২২, ২৩ ও ২৪ নং), আর গোমীল্দপালদেবের চতুথ, 





সম্বৎসরের পণীথ (ক তাঁলকার ২৫ নং)। এই বৈশিষ্টাই ভারতণয় চিত্রের 
ইতিহাসে পূর্বভারতীয় চিন্রকলাকে 'দিয়েছে এক 






































ছল গস্তকালখন বর্তনা-ব্য্জনাময় মার্গরীতির ধারক ও বাহক। 


নেপালশ চি্রকরেরা পূর্ব-ভারতীয় চিন্ররীতর অনুসরণ করলেও তার মম 
উপলাব্ধ করতে সক্ষম হয়ান। নেপালশ চিত্রকর্মে রঙের বর্তনা নেই বললেই 
চলে-_হয়তো এই বর্তনার রহস্য ঠিকমত অনুধাবন করতে পরোন আঁধকাংশ নেপালী 
িননকর। আবার নেপালখ চিন্রকর্মে রেখা! বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে হুস্ব, কুটিল আর 
বাচ্ছন্ন_পূর্বভারতীয় প্দার্থাচত্রের রেখার মত সাবলীল, সুলালত ও ছন্দোময় 
নয়। ফলে নেপালখ চিত্রকর্মে রেখা-বর্তনার আভাস দেখা যায় কচিৎ। 


প্রথম মহণপালদেবের আমলে পূর্ব-ভারতীয় পাথর 'চিন্লে বর্তনা-ব্যঞ্জনার 
ষে প্রকাশ দেখা যায় সমসামায়ক নেপালী পশ্াথর চিত্রে তা লক্ষ করা যায় না। 
১০১৫ ও ১০২৮ খশস্টাব্দের দুখানি নেপালশ পাথর গে তালিকার ১ ও ২ নং) 
ত্র মহণপালদেবের সমসামাঁয়ক বলেই আমরা মনে কাঁর। প্রথমখানিতে (চন্র নং ৪৩, 
৫৫) রঙের বর্তনার আভাসমান্র নাই, আবার রেখা আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই হুস্ব আর ভঞ্গহর_ 
ফলে রেখা-বর্তনার অভাবও গিবশেষভাবে লাক্ষত হয়। ১০২৮ খনীন্টাব্দের পাটার 'চত্রে 
রেখা অনেকটা সাবলধল, তবে রঙ পাতলা আর প্রায় ছায়-রাহত। অধিকাংশ নেপালী 
পশীথর চিতরেই এই বৌঁশল্ট্য লক্ষ করা যায়, আর এই বৈশিষ্ট্য পূর্ব-ভারতীয় রীতির 
রেখা ও রঙের বিন্যাসের বিপরীত । দুখানি নেপালী পুথর (গ তালিকার ৬ ও ৭ 
নং) চিন পূর্ব-ভারতায় রীতির বর্তনা-বোধের কিছুটা আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়ে- 
চিল বলে মনে হয়। এ দৃখান প:থির 'চন্রে (চর নং ৪৪, ৪৫) সাবলীল ও সুলালত 
রেখা আর ছায়-যুত্ত রঙের ব্যবহারে বর্তনা-স্যান্টর ষে আভাস দেখা যায়, বলা বাহ,ল্য 
তা পূর্ব-ভারতণয় চিন্ররশীতর অনুসরণে । তারিখের দিক থেকে পহাঁথ দুখাঁন রামপাল- 
দেবের সময়ের কাছাকাছি। কিন্তু সে-সময়েয় পূর্ব-ভারতশয় পাথর চন্রে রেখা আর 
রঙে বর্তনা-বোধের যে সম্ঠু প্রকাশ, এই নেপালী পুথি দখ্যানর চিত লে স্তরে 
পেশছাতে পারোন। মনে রাখা প্রয়োজন, এই দুখান পথ নেপালী চিত পুথি- 
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সম্ভারে ব্যতিক্রম বলে মনে করতে হবে। এক কথায় বঙ্গা যায় কাঁতিসৌকর্ষের যে 
মান আমরা পূর্ব-ভারতীয় পশ্াথাচন্রে লক্ষ কার নেপালশ পশ্াথাচত্র সে মান আয়ত্ত 
করতে সক্ষম হয়ান। রেখার ছন্দে আর রঙের ছায়ে বর্তনা-বোধের যে প্রকাশ পূর্ব 
ভারতণয় চিন্র-রশীতিতে লাক্ষত হয় সমাম্টগতভাবে তা নেপাল প্দাথাচত্রে দেখা 
যায় না। নীচের উদ্ধৃতাঁট এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 
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১৮০ 


পরিশিষ্ট 


পাল যুগের ন্রকলা সম্পর্কে এই পদীস্তকাখাঁন রাঁচত হয়েছে সে যুগের 
পদুথাঁচিন্রের অবলম্বনে । এই প্বীরাচন্রের বেশ কিছুসংখ্যক দর্শনের সন্ধান আমরা 
পেয়োছ, আর সে-সব' নিদর্শনও তাঁলকাভুস্ত করা হয়েছে তিনাট শ্রেণীতে । স্বভাবতঃই 
ধারণা হতে পারে যে পাল ধৃগের চত্ররীতি বা পূর্ব-ভারতীয় চন্ররপীতি গড়ে উঠোছিল 
এই পধাথাঁচন্ন আশ্রয় করে। পাটনার এক খবরে জানা যায় নালন্দার সাম্প্রাতিক খনন- 
কার্ষে নাক ছু দেয়ালচিত্রের অবশেষ পাওয়া গেছে। ধর্মীয় সৌধে 'িন্রা্কনের 
রশীতি বেশ প্রাচীন। এই দৃষ্টিতে নালন্দা মহাবহারে দেয়ালাচত্রের আস্তিত্বের 
সম্ভাবনা দেখা যায়। অবশ্য নালন্দার এই দেয়ালীচন্র সম্বন্ধে কোন সাঠক ও 
শবস্তারত 'ববরণ এখনও প্রকাশিত হয়ান। তবুও হয়তো অনুমান করা যেতে 
পারে যে পাল যুগে দেয়ালাচত্র বা ভীত্তাচ্ একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। তবে এ 
চতরশীত অনুশশীলনের ব্যাপারে পঠর্থাচতই আমাদের মূল উপাদান, আর এই 
উপাদানের মাধ্যমে এই চিন্ররশীতর যে বোঁশষ্ট্য আমরা লক্ষ কার সে বৌশষ্ট্যও প্রকাশ 
পেয়েছিল সে ধৃগের দেয়ালচিন্রে। 
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